


চিপেষ্ট দম্দম্‌ নর্শরি হইতে || 
শব্দ কর দ্বার! 
'প্রণীত ও প্রকাশিত। 





নিবি, আহকগণের প্রাপ্ব্য । 


 'জাুষ্ানি মাহ! ( নর পৌঁষ হইতে ) দেশী টির থা, ত্র বিজ্গা, 
শশা, ফুটা, কাকুড়, জক্ষৌ খরমুজ, বীরতুষের খেঁড় ও কীক্ড়ি, ট্যাড়স, লাউ, 
কুমড়া, কুলিবেগুন, নানাজাতী তরমুজ, টাঁপানটে, গদ্াটে কল্কানটে ইত্যাদি 
৯৯ রকমের ১ গেফেট, এই' নকল বীজের ফশল চৈত্র পর্য্যন্ত হ ৰণ 
 এপ্রেল মাহা (অর্ধ চৈত্বে হইতে ) দেশী শাকশবজি দির 
শশ।, কুমড়া, লাউ, চিচিঙ্গা, ুন্দুল, করলা, ঢ্যাড়স, শীখ-আলু, বরবুটি, নানা- 
জাতীয় চিক্রি, সীম, বড় বেগুন ও পুঁই, চপানটে, পদ্মনটে, কীচড়ঠাদাসি, মিষ্ট 
পাঠ, ডেঙ্গ ইত্যাদি ২০২৫ রকমের ১ পেকেট ; এই সকল বার ফশল 
বর্ষাকাল পর্থান্ত পাওয়। যায় ও বাগান সাজান হন্দর হুন্দর ও মন্লোহর নানা 
বর্ণের ফুলের বীজ যখ1,-ডবল জিনিয়া, বালসম্‌, সনফায়ার, ফ্লেলি এস্স, 
গিলাভিয়া, গমক্রিনা, সিলোসিয়া ইত্যাদি ১৫ রকমের ১ পেকফেট ) 
লাউ মাহ (অন্ধ শ্রাবণ হইতে ) বিলাতী শ।/কশবজি, যথা, ।'ন। গ্কম 
বাধাকফি, ফুলকফি, ওলকফি, গাজর, বীট, মূলা, পিজ, সালগম্, সিল।পি, 
ছাল।দ, ফুটি, কাকুড়, তরধুজ, কিউকম্বর, বিন, টমেটো, করন, ্কো়ান, লঙ্কা, 
লিক ও পিগ্প!জ ইত্যার্দি এই সকল বীন্ধ টিন প্যাকেট সমেত দেও হয়! 
২* রকমের মনোহর ও রমণীয় নান! বর্ণের ডবল মশ্মী ফুলের বাজ মথা, 
এষ্টাব, হাট্দ্‌ইজ, ভরবিনা, ডালিয়া, পিশ্ব, পটুলেকো।, পিটুনিয়া, পপি, লাক্‌- 
্পর, এপ্টাক্হিনাম ইতাদি ১ পেক্ষেট | ৃ 
অক্টোবর মাহ! (অদ্ধী আশিন হইতে ) দেশী শাকশবজি যথ।, নি ও টক- 
পালন্‌, পিড়ি", সুল্প, মোতি, কনকা, মিষ্ট বেতুয়া ও পাট শাক ও। লালশ!ক, 
কুমড়া, নানাজাতী মূলা, ঘটর, উচ্ছে ইত্যাদি ২৭ রকম ১ প্যাকেট । 
উপরি-উক্ত বীজ লঙ্ষল ভাজ! ও পরীক্ষিত। ঘর্দি কোন কারণ বশতঃ 
কেন বীজ অস্কুরিত নাহয়, সংখাদ প্রাপ্তি যাত্র বিন। মূল্যে বার নেই 
'জাভীয় বীজ দিয় খাকি। ূ 
শীভুবনচন্ত কর. |. 
, শ্রোপ্রাইটঃর 
চিপেষ্ট দগ্দম নর্ণরি। 
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শ্রীভূবনচন্্র কর দার 
প্রণীত ও প্রকাশিত । 





গোগীক্কষ্চ পালের লেন নং ১৫ £ 
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শিষ্য । 


গুরু 





বিজ্ঞাপন । 

গর্বশক্তিমান্‌ সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বরের ইচ্ছায়, ক্রমে কৃষি 
গ্রণালীর চতুর্থ খণ্ড প্রচার হইল। দিন দিন গ্রাহক সংখা! 
বৃদ্ধি হওয়ায়, আমরা বিশেষ উৎসাহিত হইয়া, যাহাতে শ্বপ্লকাল 
মধ্যে দ্বাদশ খণ্ড পর্য্যস্ত নির্ববিপ্বে প্রচার হয়, তদ্বিষয়ে যার পর নাই 
চেষ্ট। করিতেছি । পঞ্চম খণ্ড যত্থস্থ; ভরসা করি, ৬ঈশ্বরী শারদীয়! 
মহাপুজায় পুর্কেই সহ্দয় গ্রাহক মণ্ডলীর করকমলে অর্পণ 
করিতে পারিব। চতুর্থ খণ্ডে দেশীয় অনেক প্রকার কৃষিপ্রণালী 
যেরূপ বর্ণিত হইল, পঞ্চম খণ্ডেও তন্তরপ দেশীয় অনেক প্রকার 
কষিপ্রণালী বর্ণিত হইবে । অনেক কৃতবিদ্য কৃষিবিদ্যা-বিশারদ 
মহাত্মগণ এই কৃষিপ্রণালী প্রচার জন্য কায়িক পরিশ্রম ও 
অন্যান্য প্রকার সাঁহাধ্য করিতে বত্ববান্‌ হইয়াছেন। অতএব 
সাধারণের নিকট সবিনয়ে নিবেদন এই, যাহার! চতুর্থ খণ্ড 
পর্য্যস্ত গ্রহণ করিবেন, তাহারা পঞ্চম হইতে ছ্াঁদশ খণ্ডের 


মূল্য ১৮%০' আন প্রদান করিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত 
করেন। 


৭ই শ্াবণ। 7 শ্রীভূবনচন্দ্র কর। 
টানা 5 প্রকাশক । 


সূচীপত্র । 
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নর্শরি হইতে টবের গাছ আনাইবাঁর মন্তব্য ৯ 
নারিকেল চারা রোঁপণ সম্বন্ধীয় কথা *** ১৩ 
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উিধি. ্ 
(প্রথম প্রস্তাব) 


ভারতবর্ষ দেবষাৃক দেশ, তাই সুজলা, স্থৃফলা, শত্ত- 
শ্তা্লা। কোন দেশ কোন এক উৎপন্ন ত্রব্যের জন্ত অহঙ্কার 
করিতে পারে, কিন্তু ভারতবর্ষের উৎপন্ন দ্রব্যের লেখাজোখ! 
নাই বলিলেই হয়। অভিধাঁন যেমন শব্ধ-সমুদ্র, ভারতবর্ষ তেমনি 
প্রকৃতি-ভাগার। এ ভাগ্ডারে যাহা নাই, তাহ! অন্তত্রে দুর্লতি। 
কেবগ প্রকৃতির ক্ষেত্র বলিয়া নহে-_কি শিল্প, কি বাণিজ্য, কে 
বলিতে পাঁরে ভারত কোন বিষয় উ্ত নহে? আজি উন্নতির 
পর অবনতির অবস্থা-_ক্রিয়ার পর প্রতিক্রিয়া উপস্থিত, তাই 
আমর! দরিদ্র, এত রত্বের দেশে থাকিয়াও নিরভরণ ! কেন, 
তাহা বলিয়া বুঝাইবার প্রয়োঞ্জন হয় না। অপরিমিত বিষাদ, 
আজি বিষাদরাশির মধ্যে একটু আহ্লাদের শাস্তি-চ্ছায়া দেখিতে 
পাওয়া যার--লোঁকে আপনার অভাব বুঝিয়াছে। বুঝিয়াছে বটে, 
কিন্ত প্রকৃতির এই বিশাল শ্তামলক্ষেত্র অযছে শ্রীহীন হইয়া যাঁই- 
তেছে--তাগার পুর্ণ থাকিতে প্রক্কতির সন্তান আহাঁরাভাঁবে 
উপবাসী! আরও এক আহ্লাদের বিষয় আছে, পূর্বে (বহ্ু- 
পুর্বে নহে) লোক বুঝিত ক্ধিকাধ্য নিতান্ত ঘ্বণিত জাতিরই 
এই ব্যবসা । (তাই “চাষা” অন্যাপি স্বণিত উপাধি মনে করি ।) 
লোকে এখন বুবিয়্াছে কৃষিকার্ধ্য ঘ্বণিত লহে, জীব জগতের 
ইহা নিত্য প্রয়োজনীয়। ইহাতে দর্শন বিজ্ঞান আছে, ইহাতে 
কাম, অর্থ আছে, মন্থষ্যের যাহা প্রয়োজনীয় তাহা আঁছে। 
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২. সাময়িক প্রবন্ধ । 


আরও আজি শিক্ষিত সম্প্রদায় কৃষিকার্ধ্য করিতে লজ্জিত নহেন, 
ইহা হইতে আনন্দের সমাচার আর কি আছে? 

ককষি বিষয়ে যেমন সাধারণের মনোযোগ আকধিত হইয়াছে, 
কার্যক্ষেত্রে তেমন অনুষ্ঠান বড় বেশী দেখ! যায় না। শিক্ষিত 
সম্প্রদায় কৃষিকার্ধ্য করিতে লক্ভিত নহেন বটে, কিন্তু শ্বহ্ত্তে এ 
কাধ্য সম্পন্ন করিতে কেহ উদ্যোগী একপ দেখ] যায় না, এমন: 
দিন এখনও সুদূর পয্লাহৃত। তবে কৃষি ব্যবসাম়ীদিগকে ' নৃতন 
প্রথালী অবলম্বন করিতে যত্ু পুর্র্বক উপদেশ দেওয়া এবং এন্তৎ 
সম্বন্ধে সহহ্ধ ও পরীক্ষিত উপায় পুস্তক দ্বার! বা মৌখিক উপদেশ 
দ্বার! প্রচার এবং সর্কন্থানের "সামান্ত লেখা! পড়া জ্বানা” কৃষক 
দিগংক উৎসাহ দিলে সমধিক উপকার হইতে পারে। কৃষকগণ 
আপন! হইতে যে নৃত্বন পন্থা অবলম্বন করিবে বিশ্বাস ভূয় না। 
ভূষ্বামিগখ আপন আপন ক্ষেত্রে অথবা প্রজাগণ মধ্যে কার্ধ্য 
পরীক্ষান্তে সাধারণকে তাঁহার ফলাফল জ্ঞাপন এবং অনুষ্ঠানের 
সহজ উপায় প্রচার করেন, তাহ! হইতে সহজ উপায় আর কি 
হইতে পারে? আমর! সুশিক্ষিত সম্প্রদায়কে অস্থরোঁধ করি, 
তাহারা এরূপ কার্ধ্যে প্রবৃত্ত হইবেন । 

আমরা কৃষিকার্ধ্য সম্বন্ধে সহজ উপায় এবং পরীক্ষান্তে তাঁহার 
ফলাফল গ্রভৃতি সম্বন্ধে ছুই এক কথ। বলিতে ইচ্ছা করি- 
যাছি। ভরস! করি তাহার শুচন! শ্বব্ূপ এতগুলি কথা পাঠক- 
গণের বিরক্তির কারণ হইবে ন1। 

সাধারণতঃ জল, বায়ু ও উত্তাপই উদ্তিজ্জদ্দিগকে জীবিত 
রাখে । তগ্গাতীত অন্নজান, যবক্ষারজ'ন, অঙ্গারিকাযম়্, জলজান 
প্রভৃতি কতকগুলি বায়বীয় পদ্দার্থ এবং পটাস, ম্যাগনেসীয়।, ফসঃ 


সাময়িক প্রবন্ধ । ৩ 


কারস, চুণ প্রভৃতি কতকগুলি পার্থিব পদ্দার্থ উদ্ভিজ্জশরীর পোঁষ- 
ণার্থ প্রয়োজনীয় । উদ্ভিজ্ঞগণ বায়বীয় পদার্থগুলি আপন] হইতেই 
বাযুমণ্ডল হইতে গ্রহণ করে। পার্থিব পদার্থগুলি বৃক্ষাদির 
অবস্থা ও ভূমি তেদে প্রদান করিতে হয়। আমর! “সার” 
বলিয়া যাহ! ভূমির উর্ব্ররত। সাধনার্থ প্রদান করি, প্র পার্থিব 
পদার্থগুলি উহ্বাতে যথেষ্ট পরিমাণে থাকে । কোন্‌ উতিজ্জে 
কোন্‌ প্রকার “সার” ব্যবহার করিতে হয়, ইউরোপীয়গণ রাঁসা- 
য়নিক প্ররক্রিয়। দারা তাঁহ! শ্থির করিয়া থাকেন। আমাদিগের 
দেশে সেরূপ প্রণালী প্রচলিত নাই। বহুকাল পুর্বে যে 
প্রণালী প্রচলিত ছিল, এ্রক্ষণে তাহাই চলিতেছে । ইহাতেই 
নুঝিতে পার! যাঁয় যে, অভ্যাসজাত গুণেই আমাদিগের দেশের 
কৃষকগণ ক্কৃষিকার্ধ্য সম্পন্ন করিয়া থাকে । এই রূপ.কারণেই 
যে প্রর্কৃত বিষয়ের পরিবর্তন হইয়াছে সন্দেহ নাই। এই চির- 
প্রচলিত নিয়মের যাহ পরিবর্তন হইয়াছে, তাহার পুনঃ সংশোধন 
নিতাস্তই প্রয়োজন। 

হিন্দুগণ চিরকালই প্রকৃতির উপাসক। সমস্তই তীহার! 
প্রকৃতি হইতে শিক্ষা করিতেন এবং তন্বারা সর্ববিধ কার্ধ্য 
স্থচারু রূপে সম্পন্ন করিতেন। আমাদিগের দেশে “উড্ভিজ্জ-সার” 
যে সমধিক প্রচলিত, তাহা ইহা দ্বারাই সহজে অনুমান কর! 
ঘায়। বাস্তবিক উদ্ভিজ্ঞগণের পোষণোপযোগী প্রা সমস্ত 
পদার্থই উদ্ভিজ্জ শরীরে প্রাপ্ত হওয়া ষাঁয়। বহুদিনের পতিত 
ভূমি, বা যে সমস্ত স্থান জঙ্গলে পূর্ণ ছিল এ সমন্ত স্থান “আবাদ” 
হইলে, তাহাতে যাহা! জন্মে, তাহা অতিশয় তেজস্কর হয়। আরও 
দেখিতে পাওয়! যায়, যে সমন্ত নিম্ন প্রদেশ বর্ষার প্লাবনে ডুবিয়া ' 
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যাঁয় শী লমন্ত স্থান সমধিক উর্বরতা লাভ করে। তাহার কারণ 
নানাবিধ ভূণলত। উদ্ভিজ্জাদি ও জলজ উদ্ভিদ পচিয়া সেই সমস্ত 
স্বানকে অনারাসে কৃষিকার্ষেটাপযোগী করিয়া তুলে। যশোহর, 
ফরিদপুর, বরিশীল, চাক প্রভৃতি পুর্ববঙ্গের কষকগণ যেরূপ 
কৃষিকার্ধয করে, পশ্চিম বঙ্গে সেইরূপ কৃষিকার্ধ্য দ্বারা কোনই 
ফল লাভ হয় না। পূর্ব বঙ্গের কষকগণ যেরূপ অলস তাহাতে 
ভগবান যদি ভূমিতে এ রূপ স্বাভাবিক উর্বর! গুণ না দিতেন 
তাহা হইলে তাহাদিগের যে কি উপায় হইত, তাহা বিধাতাই 
জানেন । 

আমরা আগামীতে ভূমিতৈ প্পার” দেওয়া, মৃত্তিকা নির্বাচন 
উদ্ভিজ্জ ভেদে দার দেওয়ার প্রচলিত এবং পরীক্ষিত নূতন 
প্রণালী প্রভৃতির বিস্তুত আলোচনা করিব, ইচ্ছা রহিল । 
বক্তব্য প্রস্তাবের কুচন। এই রূপেই সমাপ্ত করিলাম। ভরসা 
করি পাঠকগণের নিকট বিরক্ষির কারণ হইবে না । 

ক্রমশঃ প্রকা্ট-- 
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দেখিতে দেখিতে বৈশাখ মাস গত হইয়া গেল। 'জ্োষ্ঠ 
মাসে জামাতা অর্চনার দ্রিন অতিবাহিত করিয়া, গুরুদেব বাটী 
হইতে রওয়ানা হইলেন। তৎপরে ২।৪ দিনের মধ্যে শিষো 
বাটাতে আপিয়া পৌছিলেন। শিষ্য অতি নম্র ভাবে ভূমিষ্ঠ 
হইয়া! প্রণাম পূর্বক কহিলেন, দেব! শ্রীপাটের সমস্ত মঙ্গল ত? 
কন্ঠাটার শুভ বিবাহ হইবার যে কথ! ছিল, তাহার কি হই- 
য়াছে ? শ্রীমতী মাতা ঠীকুরাঁণী ভালরপ সুস্থ হইয়াছেন ত ? 

গুরু। আপাততঃ বাটার সমস্তই মঙ্গল; কন্তাটার বিবাহ 
হইবার যে কথা ছিল, তাহা এক্ষণে ঘটিয়া উঠে নাই, কারণ, 
উপস্থিত পাত্রটী দেখিতে তত ভাল নহে, এবং দেন৷ পাওনায় 
বিশেষ সুবিধা হইল না। যাহ! হউক, অকাল গত হইয়া গেলে, 
আষাঢ় মাপে শুভকালে বিবাহ দিলে সকল কাঁধ্যই সুবিধা হইতে 
পারিবে । এক্ষণে তোমরা ভাল আছ ত? 

শিষ্য । আপনার আশীর্বাদে আমর! শারীরিক সুস্থ থাকিয়! 
নিরাপদে কালযাঁপন করিতেছি । আপনি হস্তপদ প্রক্ষালন 
করুন, ক্রমশঃ বেলা হইতেছে, সন্ধ্যা ও পুজার সান 
করাইয়া দিতেছি । 

গুরু । তাই ত! বেলাটাও হইয়াছে বটে। তবে খাও, 
বিলগ্থ করিবার আবশ্যক নাই। 
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শিষ্য । ষে আজ, প্রণাম । 

গুরু । চিরজীবী হও । 

তৎ্পরে পাঁকাদি কায সমস্ত সম্পন্ন হইয়! গেল। পরদিন 
শিঘ্যকে গুরুদেব বলিলেন, এক্ষণে বাগানের অবস্থ। কিরূপ ? 
এই সম্মুখ বর্ষার সময় যে সকল গাছ রোপণ করিতে হইবে, 
ভাহার কিছু আয়োজন করিয়াছ কি? 

শিষ্য । না প্রভে!, কিছুই আয়োজন কর! হম নাই; 
ক্যাপ, আমি মনে করিয়াছিলাম যে, আপনি বাটা হইতে ফিরিয়া 
আলিলে, আপনার মতান্গযায়ী আবশ্তকীয় গাছ সকলের এক 
খানি ক্দ করিয়া! পূর্বোক্ত নর্শরি হইতে আনাইব, এক্ষণে 
আপনি উপস্থিত হইরাছেন, সমস্ত দেখিয়৷ অনুমতি করুন, কল্যই 
ফর্ধ ফরির়। ভাহাদিগের নিকট পাঠাইবা দিব। আর, রোপিত 
আস্্রগা্ছগুলির অবস্থা মন্দ নহে; প্রায় সমস্ত গাছই জমীর 
মহিত সংলগ্ন হইয়াছে বোধ হয়, ফল কথ। একটাও মরে 
মাই । তবে ২।১টা যাহা খারাপ বোধ হইতেছে, তাহা অনুমান 
হয় এই বর্যার মধ্যে সতেজিত হইবে। 

গুক্ক। আচ্ছ।, ভাল! ভাল ! শুনিয়। আমি অন্তিশয় অহলা- 
দিত হইলাম। যাহ! হউক, কল্য আমি বাগানে গিয়া কোন্‌ 
কোন্‌ স্থানে, কোন্‌ পলকগের গাছ করটা .করিয়! বসাইলে ভাল 
ছয়, তাহ! ঠিক করিয়া দিব। 

শিষ্য । যে আ্ঞ। প্রভে। 

তৎপর দিন গুরুশিষ্য বাগানে গিয়া বাগানের অবস্থা পরি- 
জর্শন পূর্বক গাছ ও বীজাির ঘথাসম্ভব দুইখানি ফর্দ করিয়! 
লই! আঁসিলেন। এবং পূর্বোক্ত নর্শরির সহিত যেরূপ বন্দ- 
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বস্তের কথ! ছিল, সেই রূপ বন্দবস্তাুসারে ফর্দসহ এক খানি 
পত্র ও কিছু টাকা আপাততঃ পাঠাইয়া! দিলেন! 


প্রথম অধ্যায় । 
বৃক্ষাদির পাঁইট করিবার প্রণালী । 


তহপরে, শিষ্য, গুরুদেবকে বলিলেন, মহাত্মন্! পরম 
করুণাময় সর্বশক্তিমান মঙ্গলাম্পদ জগদীশ্বর আঁমাদিকে নিয়তই 
স্থণে রাখিতেছেন, তাহার কৃপায় ইহ জগতে আমাদের কিছুরই 
অভাব নাই; যখন যাহা প্রীর্থন। করি, তখনই তাহ! সম্মুখে 
জাজ্জল্ামান দেখিতে পাই ; এই যে আমরা বাগান করিয়! 
নান! প্রকার গাছ রোপণ করিতেছি, ইহাতে তাহার কৃপাদৃষ্ট 
ন1 থাকিলে কখনই আমর! কৃতকাঁধ্য হইতে পারিতাঁম না । 
শীতের সময় শীত, গ্রীষ্মের সময় গ্রীষ্ম, বর্ষার সময় বর্ষা ইত্যাদি 
ষড়খতু তাহার কৃপায় পরম্পর প্রচলিত হইতেছে; তন্মধ্যে বর্ষা 
খতুই প্রধান খতু ১) এই খ্তুতে নান! প্রকার বৃক্ষাদি রোপণ 
করিতে যেমন সুপিধ1 হয়, অন্য ময় রোপণ করিতে তত সুবিধা 
হয় না। কারণ, জলই উ্ভিজ্জা্দির একমাজ জীবন স্বরূপ; সেই 
জল দৈব কর্তৃক পৃথিবীতে পতিত না হইলে, জলাভাবে সমস্ত 
উত্তিজ্জাদি বিনষ্ট হইতে পাঁরে। অতএব এই 'বর্ধার সময় 
কোন্‌ কোন্‌ গাছ রোপণ করা! বিধি ১. এনং তাহাদের পাইটবা 
কি প্রণালীতে করিতে হয়, তাহা বর্ণনা করিয়া আমার উৎসাহ : 
বর্ধন করুন । 


রি কৃষি-প্রণালী। 


গুর 17 এই বর্ষার সময় অনেক রকম গাছ রোপণ কর৷ 
যায়, কিন্তু মাটা সর্বক্ষণ 'আর্্র থাকা প্রযুক্ত গাছ সকল রোপণ 
করিয়া মূলদেশে অধিক পরিমীণে জল ব্যবহার করিতে হয় না। 
তবে, স্থান-বিশেষে অর্থাৎ জমী উচ্চ নিম্ন বিবেচনায় জল 
ব্যবহার করিলে ভাল হইতে পারে। যে জমী সামান্য নীচু অর্থাৎ 
একটু নাবাঁল বোধ হইবে, শ্রাবণ ভাদ্র মাসে সেই স্থানস্থ গাছের 
গোড়ায় মাটী ভরাট এবং সামান্ ঢালু করিয়! চাঁপিয়! দেওয়! 
উচিত, কারণ, ও নকল গাছের গোড়ায় নিয়তই জল বসিলে, 
ভবিষ্যতে বিশেষ অনিষ্ট ঘটিতে পারে। 
শিষ্য । বর্ষাকালে যে সকল গাছ রোপণ কর! হইবে, সেই 
সকল গাছের পক্ষে এ রূপনিয়ম অবলম্বন করিলে ভাল হয়, 
তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম, কিন্তু যে সকল গাছ, মাঘ, 
ফাল্গুন, চৈত্র, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠমাসে রোপণ কর! হইয়াছে, সেই 
সকল গাছের পাঁইট এই বর্ষার সময় কিরূপ নিয়মে করা উচিত ? 
গুরু। যে সকল গাছ বর্ষার পুর্বে রোপণ কর! হইয়াছে, . 
এ সকল গাঁছের পাইট এমন কিছু বেশী নহে; তবে পুর্ব 
হইতে বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত ষে, বর্ষার সময় ত্র নকল 
গাছের গোড়ায় বেশী পরিমাণে জল না! বসিতে পারে। আর 
বর্ষাকালে এঁ সকল গাছের গোড়ায় নানা প্রকার ঘাস জঙ্গল 
উৎপন্ন হইলে, তাহা মধ্যে মধ্যে প্রাঁয়ই নিড়াইয়া পরিষ্কার রাখা 
কর্তব্য) এবং মধ্যে মধ্যে বিশেষ পরিদর্শন করা উচিত যে, 
এ সকল গাছে কোনরূপ কীট বা পিপীলিক1 ধরিয়। গাঁছগুলিকে 
নষ্ট করিয়! না ফেলে, কারণ, অত ও নিছু গাছের গোড়ায় বর্ধার 
সময় পিপীলিকার বাসস্থান হওয়া অসম্ভব নহে। 
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শিষা। ত্রপ্ূপ পিপীলিকা ও কীটের আঘাত দ্বারা গাছ 
সকল নিশ্তেজিত হইলে, তাঁহার উপাত় কি প্রভো ? 

গুর। গাছের পক্ষে প্র রূপ দুর্ঘটনা ঘটিলে, কিছু ঘু'টের 
ছাই গুঁড়া করিয়া গাছের মূলদেশে রাখিয়া! দিবে, তাহাতে 
সমস্ত পিপীলিকা দূরীভূত হইয়া যাইবে । আর যর্দি এক রকম 
কালে! কালে! ছোট ছোট কীট (পোক1) আতর গাছে ধরিয়া 
সমন্ত নূতন কচিপাতা কাটিয়া গাছকে নিস্তেজিত করিয়া 
ফেলে, তাহ। হইলে (পুর্ব উপ্লেথিত্ত ) এক মোঁগ জলে এক তরি 
হিং গুলিয় এ জলে গাছগুলির সর্বাঙ্গ রীতিমত ধৌত করিয়া 
দেওয়া আবশ্বীক | 


আরে 


দ্বিতীয় অধ্যায়। 
নর্শরি হইতে টবের গাছ আনাইবার মন্তব্য | 


শ্ষ্যি। প্রভে!! একটী কথা নিবেদন করি এই যে, 
গাছের জন্য নশরিতে ফর্দ পাঠান হইয়াছে, যদি শীঘ্ত বৃষ্টি না 
ইয়, তাহাতে গাছ সকল রোপণ করার পক্ষে সুবিধা হইবে কি? 

গুরু । অর্ডার পাঠাইলেই যে গাছ সকল শীপ্ব আসিবে, 
তাহা নহে-_অন্ততঃ ১০১৫ দিন বিলম্ব হইবে, দেবচক্সিত্রের 
কথা বলা যায় না, ইতি মধ্যে কোন দিন বৃষ্টি হইলে 32.হইতে 
পারে। নিতান্ত যদি বৃষ্টি ন! হয়, তাহা হইলে, নর্শরির অধ্যক্ষগণ 
গাছ পাঠান বন্ধ রাখিয়া দিতে পারেন, কারণ, তাহার। পূর্বেই 
স্বীকৃত হইয়া আছেন যে, "কোন গাছ মরিয়া গেলে, তাহার 
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পরিবর্তে বিনা মূল্যে নূতন গাছ পাঠাইয়া৷ দিব”গ। এই ফথা 
বজায় রাখিতে হইলে, বৃষ্টির অবস্থা না বুঝিয়! কোন ক্রমেই 
স্তাহার গাছ পাঠাইবেন না। 

শিষ্য । তাহারা গাছ সকল পাঠাইবার সময় যদ্দি বড় বড় 
গাছ না! পাঠাইয়া ছোট ছোট গাছ পাঠাইয়া দেন, তাঁহার 
উপায় কি প্রভো ? পত্রেকিস্ত একথাটা বিশেষ করিয়৷ লেখ! 
হয় নাই। 

গুরু । নাই বা লিখিয়াছ, তাহাতে বিশেষ কোন দোষ 
হয় নাই। বড় বড় গাছ মন্তুতথাক। সত্বে ছোট ছোট গাছ কোন 
ক্রমেই তাহার! পাঠাইয়! দিবেন না। 

শিষ্য । তাহার কারণ কি প্রভো ? 

গরু | তাহার কারণ এই যে, বড় বড় গাছ শীঘ্র বিক্রয় 
না হইলে, তাহার প্রন্ত বড়ই ভাবিত হইতে হয়, কিন্তু ছোট 
ছোট গাছ বিক্রয় জন্ত তাদৃশ ভাঁবিত হইতে হয় না। ছোট ছোট 
গাছ বংসরাবধি রাখিয়া যেমন বিক্রয় করিতে পারা! যায়, তেমন 
বড় বড় গাছ রাখি! বিক্রয় করিতে হইলে, লাভাংশ পাওয়া 
দুরে থাকুক, আরও বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। 

শিষ্য । কেন প্রভো, শ্রাইকেরা বড় বড় গাছ পাঁইলে ত 
ধিশেষ সন্তুষ্ট হইতে পারেন ! 

গুরু । গ্রাহকেরা সন্তষ্ট হইলে কি হইবে বাপু! এ দিকে 
যে, ঝড় বড় গাছ তুলিয়া দূরদেশে পাঠাইলে, অধিকাংশ মরিয়! 
যাইরে। তাহার ক্ষতিপুরণ ত গ্রাহকের! করিবেন না ! এই কারণে 
গাছ-ব্যবসাদিগণ গাছ নকল সম্বৎসরের মধ্যে ২৩ বার এক স্থান 
হইতে অন্য স্থানে নাড়িয়া বসাইবার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। 
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শিষ্য । . শ্রী রূপে গাছ সকলকে নাড়িয়া বসাইলে, ভাহাতে 
গাছের পক্ষে কি কোন উপকার হইয়া থাকে ? 

গুরু । হা, (যথানস্তব ) নাড়াচাড়া করিলে, গাছ লকলের 
মাভাবিক কষ্ট ভোগ কর! অভ্যাস জন্গিয়া যায়, তাহাতে কোন 
মময়ে সমধিক কষ্ট পাইলেও অনেকানেক গাছ বাচিয়াও যাইতে 
ধারে । এইরূপ বিবেচনায় গাছ সকলকে মধ্যে মধো স্থানাস্তরিত 
কর। তাহাদিগের প্রধান উদ্দেশ । বাস্তবিক বাহার এইরূপ 
সুপ্রণালী অনুসারে গাছ রাখিয়া জৌরের সহিত গ্রাহকগণের 
নিকট বিক্রয় করিয়। থাকেন, অবশ্ঠই তাহার! গ্রাহকগণের নিকট 
প্রশংদিত হইবেন, তাহার আর কথা কি আছে? নতুবা যে 
মস্ত গাছ ওঁ রূপে কখন নাড়াচাড়া কর! হয় নাই, তাহাদিগকে 
আবশ্কমতৃ হঠাৎ এককালীন তুলিয়া! কোন স্থানে পাঠাইভে 
পারেন না, এবং এ রূপ আ-নাড়া গাছ পাঠাইলেও নিরাপদে 
পৌছে না॥ পথি মধ্যে প্রীয় সমস্তই শু হইয়। যায়। 

শিষা। আ-নাড়। গছ হঠাৎ তুলিয়া কোন স্থানে পাঠাইলে 
ক্াধিকাংশ নষ্ট হয়, তাহার কারণ কি? 

গুরু। প্র সম্বন্ধে হঠাৎ তোমাকে বিস্তারিত ভাবে বুঝাইয়! 
দেওয়া স্ুকঠিন, তরে সংক্ষেপে রলিতেছি, হৃদয়ঙ্গম কর। গাছ 
সকল যেস্থানে প্রথমতঃ রোপণ কর! থাকে, সেস্থানে অব 
উহাদিগের মূল সিকড় মাটার অভ্যন্তরে বেশ করে, তাহাতে 
যদি আবার ৫1৬ মান কাল মধ্যে উহাদ্দিকে একবারও উত্তোলন 
কর! না হয়, মূল সকল মোটা হইয়া পড়ে) এজন্য এ মোট। 
সিকড় কাটিয়া গাছ কল উত্তোলন করিতে হয়, সুত্রাং প্র 
রূপ সাংঘাতিক আধাত পাইলে, গাঁছ নকল গু হইয়] নিশ্চয়ই 
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মরিয়া যার । এই হেতু ২৩ মাসের মধ্যেই গছ সকলকে স্থাঁনা- 
স্তরিত কর! বিধিবদ্ধ হইয়াছে । তজ্জন্ত প্রনিদ্ধ ব্যবসায়িগণ 
প্রায়ই বহু মুল্যের গাছগুলি টবে বসাইয়! রাখেন । 

শিষ্য । প্রভো! আমি কোন কোন নর্শরিতে দেখিম। 
আপিয়াছি যে, অনেক গাঁছ চৌকাবন্দী ভাবে জমীতে রোপণ 
করা রহিয়াছে । 

গুরু। যে সকল গাছ অল্প মুলোো বিক্রয় হইয়া থাকে, তাঁহা- 
দ্িগকে জমীতে চৌকাবন্দী করিয়া! রাখিতে হানি নাই। আর 
যে সকল গাছ বেশী মূল্যবান্‌ তাহাদ্দিগকে টবে রাঁখিলে ভাল হয়। 
টবের গাছ দূরবর্তী স্থানে পাঠাইলে, একটীও নষ্ট হয় নী। টব 
হইতে নামাইয়া জমীতে যে ভাবেই রোপণ কর। হউক না! কেন, 
শীত্রই জমীতে সংলগ্ন হইয়া ক্রমশঃ ভধারপ করে । হটাঞ্চ জমি 
হইতে তোলা গাছ অপেক্ষা টবের গাছ যে সহজ গুণে উৎকৃষ্ট 
তাহা আবু বিশেষ করিয়া বলিবার আবশ্যক নাই। 

শিষ্য । প্রভে।! গাছ কল টবে বসাইয়া! রাখিলে, বেশ 
শোভা হয় ত? 

গুরু । শোভার জন্যই যে উবে গাছ রাখা হয়, তাহ নহে। 
উবে গাছ রাখা অধিক ব্যয়সাঁধ্য ; স্থৃতরাং অনেকেই পারিয়া 
উঠেন ন1। ধাঁহার! অধিক লাভের প্রত্যাশা! করেন না, এবং 
গ্রাহকগণ কি রূপে সন্থষ্ট হইনেন, ইহাই ধাহাদিগের আন্তরিক 
ইচ্ছা, তাহারাই টনে গাছ বসাইয়! রাখেন । 

শিষ্য । তবে টবের গাছ আনাইলে কি ভাল হয় না? 

গুরু । হই) তাহাই আনয়ন কর! উচিত । 


চি 
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তৃতি য় অধ্যায় । 


নারিকেল চারা রোপণ সম্বন্ধীয় কথ! । 


শিষ্য। নর্শরিতে পূর্বে যে ফর্দ পাঠান হইয়াছে, তাঁহার 
ভিতর নারিকেল চারা নাই, আপনি বলেন নাই, আমিও 
লিখি নাই--বাস্তবিক উহ! যে বিশেষ আবশ্যকীয় গাছ তাহাও 
আমার স্মরণ হয় নাই। 

গুরু । এ সকল কাঁজ ত কখন কর নাই বাপু! তাহা হইলে 
অনশ্ঠই স্মরণ হইত। ষেকার্যে যেব্যক্তি সর্বক্ষণ লিপ্ত থাকে 
তাঁহার উপস্থিত একটা স্মরণ শক্তি জন্বিয়া ষায়। যাহা হউক, 
নারিকেল গাছ যে ফর্দে লেখান হয় নাই, তাহার কারণ এই যে, 
বিষয়টা! বড় গুরুতর, এবং উহার সম্বন্ধে কতকগুলি কারণও 
উপলব্ধি হইয়! থাঁকে। 

শিষ্য! তাই বুঝি আপনি ফর্দে লেখান নাই? তবে 
বিশেষ করিয়া বলুন, শীত্রই আনাইষার চেষ্টা করিব। 

গুরু । প্রথমতঃ নারিকেল গাছ ২।৩ রকম দেখা উচিত। 
একরকম, রোপণ করিলে শীঘ্ব গাছবৃদ্ধি হইবে । দ্বিতীর়তঃ, ফল 
ধরিতে বেশী দিন বিলম্ব হইবে না, তৃতীয়তঃ, খোল গুলি বড় 
বড় হুইবে। 

শিষ্য । তবে ী ভাবই লিখিয়া দিব। 

গুরু । লিখির। দাও, কিন্তু নারিকেল চারা যে, সমস্ত মনোমত 
ঠভাল পাইবে, তাহা বোধ হয় না। কা'রণ, সাধারণতঃ অনেকেরই 
জানা আছে বে, নারিকেল চারার মূলের নারিকেল (অর্থাৎ যেটা 
মাীর ভিতর রোপণ কর! হইবে সেইটা ) আকারে বড় হইলে, 

(২) 
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ফলও তদ্রপ বড় হইয়া থাকে, এই রূপ সংস্কারে নারিকেল 
চাঁরা খরিদ করিলে ভাল ন। হইয়! মন্দ হইয়! পড়ে। 

শিষ্য । তবে কিরূপ নারিকেল চারা আনাইলে ভবিষ্যতে 
কোন অনিষ্ট ঘটিবে না, তদ্বিষয় বর্ণন করিয়া আমার উৎসাহ 
বঞ্ধন করুন। 

গুরু । ভাল মন্দের বিষয় আর কি বলিব বাপু? কাকলী 
গাছের ফলের চাঁর! হইলে ভাল হয়। ৰ 

' শিষ্য । কাঁকলী গাছ কাহাকে বলে ও কিরূপ প্রভে। ? 

গুরু। কাকলী (অর্থাৎ বহুদিনের প্রাচীন [বুড় ] গাছে যে, 
নারিকেল হয়), প্র নারিকেলের চারা করিলে, তাহা অমর ও 
অল্প দিন মধ্যে ফলবান হয়; এবং ফলও অধিকন্ত জন্মিয়! 
থাকে ও ভিতরে খোলগুলি সর্বাপেক্ষ! বড় হয়। 

শিষ্য । বহুদিনের প্রাচীন গাছের নারিকেলের চারা যে, তাহ! 
কিরূপে চিনিতে পার! বায় ? 

গুরু | চিনিবার উপায় আছে। যে চারাগুলি ডি অবস্থায় 
বেশ মোটা মোটা হইবে তাহাই এ প্রাচীন (বুড়) গাছের 
ফলের চারা, নিশ্চয় জানিবে। 

শিষ্য । তবে, পত্রে এর কথাগুলি বিশেষ করিয়া 'লিখিয়। 
বেশ মোটা মোট! ও বড় সাইজের কতকগুলি চারা আনয়ন 
করা যাউক। 

গুরু । লেখ, আর নাই লেখ, ফলকথ1, সমস্ত এক তাবের 
চারা কখনই পাইবে নাঁ। পত্রে পিখিয়! খুব বড় বড় নারিকেল 
চারা আঁনাইলে অধিকাংশ মরিয়া যাইবে । আমি বিশেষ পরীক্ষা 
করিয় দেখিয়াছি যে, বড় চারা সকল উত্তোলন করিবার সময়, 
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তাঁহাদের সিকড় অধিকন্ত কাটিয়া যায়, সুতরাং বেশী সিকড়- 
কাট! গাছ সকল অনময়ে পঞ্চত্ব পাইবে তাহার আর আশ্চর্য 
কি! আর ছোট ছোট চারা আনাইলে একটীও মরিবে না, এবং 
গাছ সকল শীঘ্র বৃদ্ধি হইয়া! অচিরে ফুল ফল প্রসব করিবে । 
ঘাহা হউক, সকল কথ। তোমার মনে নাও থাকিতে পারে । 
তজ্জন্য মেমেো! বহিতে স্মরণার্থে কথাগুলি টুকিক়! রাঁখ, পত্র 
লিখিবার সময় ভালরূপে লিখিয়! দিবে । 

শিষ্য। যে আজ্ঞা, আপনি নর্শরি সম্বন্ধে যখন যে কোন্‌ 
আবস্তকীয় কথ৷ উল্লেখ করিবেন, (তখনই তাহ! ) আমি এই 
মেমে। বুকে টুকিয়! রাখিব । কারণ, নান! কার্যে ব্যাপৃত থাকায় 
বিশ্বরণ হইবার সম্ভাঁবন]। 

গুক। হাঁ, এঁ সমস্ত কার্ধ্য প্রণালী তোমাঁর মনোমত করিয়া 
রাখিবে। তবে এই সময় আর একটী কথ! বলি, টুকিয়া রাখ । 
ছোট ও মাঝারী ধরণের চার! বলিয়া লিখিয়া দিও। আর 
নারিকেল গুলি বড় হউক, আর নাঁই হউক, দেখিতে যেন 
বেশ গোলাকার হয়; এবং চারাগুলি মোটা মোটা, ও উর্দ্ধে 
১ বা ১॥ হস্ত পরিমাণের অধিক উচ্চ হইবে না, এ কথাগুলিও 
স্পষ্ট করিয়া! লিখিয়। দিবে, তাহ! হইলে নর্শরির কর্মমচারিগণ 
মনোযোগ পূর্বক আদেশীশ্যারী অবশ্তই ভাল চার! বাছিয়। 
পাঠাইয়া দিবেন। এই সময় আর একটী কথ! বলিয়! রাখি 
বাপু! নারিকেল চারা রোপণ করিবার পূর্বে কতকগুলি ধান্তেন্ 
চিট। বা! আগড়া জোগাঁড় করিয়া! রাখিতে পারিলে ভাল হয়। 

শিষ্য । ধান্যের চিট! কিরূপে ব্যবহার করিতে হয়, এবং 
কোথা পাওয়া যায়, তাহ। আমি জানি না। 
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গুরু | নারিকেল চারা রোপণ করিয়া প্র গর্ডের ভিতর 
গ্রাত্যেক চারার গোড়ায় (অর্থাৎ নারিকেলটার চতুর্দিকে ) 
অদ্ধসেরকি তিন পোয়া আন্দাজ (এমত পরিমাণে যাহাতে 
নারিকেলটা ঢাক পড়ে) ধান্তের চিট! দিয়া তাহার উপর 
মাটা ভাপ! দেওয়া বিধি। আর ধান্যের চিট এ সময় বিশেষ 
চেষ্টা করিলে, কোন না কোন চাষার বাটাতে (আবশ্যক 
মত ) ২৪ চারি মোণ পাইতে পার। কিছু ম্ুরী খরচ করিয়া 
আনাইয়! কোন নিরাপদ স্থানে কিম্বা জালার ভিতর পুরিয়! 
রাখিতে হইবে । * 

শিষ্য। জাল! যদি ন! পাওয়া ষাঁ়, বাহিরে কাড়ি করিয়। 
রাখির। দিলে ত চলিতে পারিবে? 

গুরু । না বাপু, যেখানে সেখানে কাড়ি করিয়া বাখিলে, 
চলিবে ন।, কারণ, রৌদ্র, শিশির, জল ও বাযু ধান্যের চিটায় 
লাগিলে, লবণাক্ত গুণ অনেকাংশে দূরীভূত হইয়া যাইবে । 

শিষ্য । প্রভো ! নারিকেল চারার গোড়ায় ধান্তের চিটা 
দিয়! রোপণ করিলে, তাহাতে যে সকল উপকার পাওয়া যায়, 
তাহা বিশেষ রূপে শুনিতে ইচ্ছা করি । 

গুরু । উহাতে যে ২।৩টী উপকার পাওয়া যায়, তাহ! 
সংক্ষেপে বলিতেছি মনোযোগ পুর্নক শ্রত হও। প্রথমতঃ, 
মাটা-বিশেষে উইপোকা নারিকেলে ধরিয়া ছোবড়া ও সিকড় 
গুলি নষ্ট করিয়া ফেলে । ধান্যের চিট! "ব্যবহারে সে দোষ 
ঘটে না। দ্বিতীয়তঃ, ধাঁন্যের চিটা মাটার ভিতর থাকিলে 
লবণাস্ত গুণ দূরীভূত হয় না। একারণ উহাতে বিশেষ 
উপকার পাওয়া! যাঁর । তৃতীয়তঃ, ধান্যের চিট মাটীর ভিতরে 
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থাকিলে, মাঁটী ফাঁপ রাখে, তাহাতে নৃতন সিকড় শ্বচ্ছন্দে 
বিস্তৃত হইয়৷ পড়ে । এই সমস্ত উপকার প্রযুক্ত চারা সকল 
অবিলম্বে তেজস্কর হুইয়। ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতে থাকে । 

শিষ্য । কিন্ত নারিকেল চারার রোপণের পক্ষে সাধারণে 
বলিয়া থাকেন যে, "রোপণ করিবার সময় উহার গোড়ায় কিছু, 
কিছু লবণ দিয়া রোপণ করিলে চারা সকল শীঘ্র বলবান হয়, 
এবং ফলও অধিকাংশ ধরে” | 

গুরু । হ1, সাধারণের কথ! মত লবণ দিয়া! রোপণ করিলে 
২১টা উপকার হয় বটে, কিন্তু প্রথমতঃ লবণে যেরূপ ব্যয় 
কর! হয়, ভবিষ্যতে ফলোৎপন্ন হইলে সেরূপ আশাহ্যায়ী 
ফল পাওয়া যায় না। নারিকেল গাছ লবণাক্ত দেশের গাছ 
বলিয়া! রোপণ করিবার সময় উহার গোড়ায় লবণ দিয়া রোঁপণ 
করিতে হয়, এরূপ অনেকেই মনে করেন, কিন্তু আমর! তাহ! 
প্রধান যুক্তি বলিয়া অনুমোদন করিতে পারি না। জল, বায়ু 
ও মুত্তিকাঁর গুণেই উপকারিত। প্রতীয়মান হইতে পাঁরে। নচেৎ 
কেবল গোড়ায় লবণ দিয়! রোপণ করিলে কি হইবে ? বাস্তবিক 
আমর ভাল রূপে পরীক্ষা করিয়! দেখিয়াছি যে, লবণ ব্যব্যহারে 
ভবিষ্যতে কিছু ফল পাওয়া যায় না, আশু যাহ! কিছু চার! 
অবস্থার পাওয়া! যাঁয়। 

শিষ্য । তবে এখন হইতে দ্রিরূকে দরিয়া কগুকগুলি ধান্যের 
চিটা আনাইয়া রাখিব না কি? 

গুরু। ই, আবহাকীয় কার্য যত তৎপর হয়, ততই 
ভাল। 

শিষ্য । যে আজ্ঞা। 
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গুরু । এক্ষণে আর একটী কথা বলি এই যে, এই নুস্তন 
বাগানের পুফ্ধরিণী কাটা তোলা মাঁটাতে পেপের আবাদ 
করিতে পারিলে, ২৩ বৎসর বেশ লাঁভ হইতে পারে। 

শিষ্য । পেপের আবাদ কোন্‌ সময়ে কি প্রণাঁলীতে করিতে 
হয়, তাহা, আমি কিছুই অবগত নহি । 

গুরু। কেন, পেপের আবাদের বিষয় পূর্বে বার মাসের 
তালিকায় উল্লেখ করিয়াছি, তাহ! বিস্মরণ হইয়াছ না৷ কি? 
বিশেষ চেষ্টা করিলে অনেক বিষয়ই শিক্ষ! লাঁভ করিতে পার, 
ইহাতেও চেষ্টিত হও, অবশ্তই শিখিতে পাঁরিবে। 

শিষ্য । কেবল আমার চেষ্টায় কিছুই ফল হইবে ন! প্রভো! ! 
আপনার অনুগ্রহ ব্যতীত কোন কাঁধ্যেই স্থশিক্ষা লাভ করিতে 
পারিব ন। 

গুরু । চারা সম্বন্ধীর কথা যাহা যাহা উল্লেখ করিলাম, 
বোধ হয় অনেকই তোমার হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, এক্ষণে পেপের 
আবাদের কথা ব্যক্ত করি, মনোষোগ পূর্বক শ্রবণ কর। 

শিষ। আপনি যাহ। ব্যবস্থা করিলেন, তাহা আমার 
মঙ্গলার্থ। অবএব মনস্থ বিষয় অবশ্ই প্রকাশ করিতে পারেন। 
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চতুর্থ অধ্যায়। 


পেঁপের বীজ রক্ষা ও অবাদ প্রণালী । 
( 71524134015 10790া12001 
&ব 001,7158770]ঘ 0 ০7754977109, ) 


গুরু। আমাদের দেশে বোম্বাই ও গোলা এই দুই জাতি 
পেপে জন্মিয়া থাকে । এবং একটী পেপের বীজে চার! করিলে, 
উহ্বাতে 81৫ রকম পেপে জন্মে। 

শিষ্য । সেকি প্রভো ! এ কথাত কখন শুনি নাই ! 

গুক্ু। ঈতপ্বরই জানেন, বড়ই আশ্চর্ধ্য বাপু! 

শিষ্য । উক্ত বিষয়ের কারণ আপনি কি কিছু অবগত নহেন? 

গুরু । ই, আমি যে পর্য্যস্ত অবগত আছি অবশ্তঠই বলিৰ 
বই কি। পেপের ভিতরে বোটার দিকে যে সকল বীজ থাকে, 
বীজে চারা হইলে, তাহার ফল লম্বাকৃতি হয়। আর মধ্যাংশের 
বীজে যে চারা উৎপন্ন হয়, তাহার ফল ঈষৎ লঘ্াক্কৃতি নীচে 
উপর সমান গোলাকার হয়। আর' নীচের দিকে যে সকল বীজ 
থাকে, এ ৰীজে চারা করিলে, তাহার ফল সম্পূর্ণ গোলাকার 
এবং পরিমাণে বড় অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা ভাল হয়। এই জন্য 
উহার নাম "গোলা পেপে” হইয়াছে। 

শিষ্য । গোলা পেপের বিষয় যাহা অবগত ছিলেন, তাহা 
প্রকাশ করিলেন, বোম্বাই পেপে কাঁহাকে বলে প্রভে! ? উহা 
কি বোশ্বাই দেশ-জাত? 

গুরু । তাহা নহে। যেমন গোল। একটী জাতি, তেমনি 
বোম্বাই একটা শ্বতন্ব জাতি। তবে সাধারণে, যে কোন ফল হউক, 
একটু বড় দেখিলেই বোস্বাই বলিয়া বিশেষণ দিয়! থাকেন। 


চি কৃষি-প্রণালী । 
শিষ্য। বোম্বাই ও গোলাতে প্রভেদ কি? 
গুরু । তোমায় আমায় যেমন প্রভেদ। 
শিষা। আপনাঁতে আমাতে যে কত পরিমাণে প্রভেদ 
তাহার কিছু স্থিরত। নাই, উহাঁতেও কি তাই প্রভে। ? 
গুরু । এক রকম তাহাই বটে। আমি যে যে বিষয়ে প্রভেদ 
আছি, তাহ। তুমি জানিতে পার নাই, স্থৃতরাঁং এই গোল! বোস্বাই 
পেপের পার্থক্য কিব্ূপে জানিতে পারিবে ? বোম্বাই যতই কেন 
পাকিয়! উঠুক না, স্বাভাবিক গুণ বশতঃ থস্থপে হয় না; যেমন 
অবস্থায় ভক্ষণ কর! যাউক ন! কেন, কচ্কচ্‌ করিবেই করিৰে। 
তার অতিশয় সুমধুর, অনেক পাকিলে যে (পান্সে বা) 
তারের হ্রাস হইবে তাহা নহে, বরং মিষ্টতার বৃদ্ধি রাখে। 
গোল! পেপে পাকিতে আরম্ভ হইলে, এক মাসের মধ্যেই 
এক থাক্‌ পেপে সমস্তই যেমন পাকিয়! উঠে, বোম্বাই সেরূপ 
পাঁকিয়া উঠে না। বোম্বাই পেপে পরম্পর বারমাঁসপ উৎপন্ন 
হইয়া থাকে, তজ্জন্ত এঁ বারী অগ্রপশ্চাঁৎ করিয়া! পর পর২।১টা 
পাকিতে আরম্ভ হয়ঃ এই লকল বিশেষ গুণ থাকাতেই ব্রাঙ্মণ 
শৃড্র তফাৎ বলিয়া অনেকেই বোম্বাইকে প্রশংসা করেন। তবে 
গোলা পেপে যেমন ওজনে /৫ পাচ সের পধ্যন্ত দেখ। যায়, 
বোগ্বাই সেরূপ দেখা যাঁর না। যদিও এ রূপ হওয়ার সম্ভব, তাহা 
লম্বাকৃতি ; এক ফুট, (অর্থাৎ মুটম হস্ত পর্য্যন্ত) লম্বা হইয়! থাঁকে। 
ওজনেও প্রান আড়াই সের পর্যন্ত হয়। ইহার বীজ সংগ্রহ করিয়! 
রাখিতে হইলে, পৌষ, মাঘ ও ফাল্তন এই তিন মাসের মধ্যে 
যে সকল পেপে গাছে সুপক্ক হইবে, প্র পেপে পাড়িয়া কোনরূপ 
যন্ত্র অর্থাৎ ছুরিকা দ্বারা ৩৪ ফালি নিয়মে কাটিয়া, অঙ্গুলি ব 
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কোনরূপ কাঠির দ্বারা উহার ভিতরের বীজগুলি যত্ব পূর্বক 
টানিয়া বাহির করিয়া লইতে হইবে । তৎপরে বিলম্ব না করিয়া 
টে পৌঁড়া কাল ছাই শুঁড়া করিয়। এ বীজগুলির উপর উপর 
বেশ করিয়া মাখাইতে হইবে । বিশেষ সতর্ক হওয়া উচিত, যেন 
ছাই মাথাইবার সময় বেশী নাড়াচাড়ায় চটুকান মত ন! হয়। 
ততপরে রৌদ্রে শু করিয়া! রাখা! উচিত । 

শিষ্য । প্রো! ! পেপের বীজ ছাই মাখাইয়া শু করিবার 
আবশ্তক কি? ৃ 

সুরু । পেপের বীজে ছাই মাখাইয়। শুষ্ক করিতে হয় কেন, 

এ কথাটা অতিশয় গুরুতর, কিন্তু সাধারণতঃ সামান্ত কথা বলি- 
লেও বলা যাইতে পাঁরে। বিধাতার অনন্ত কৌশল কাহারও 
বুঝিবার শক্তি নাই) সামান্ত বীজ কেন, মহা মহ] জীব জন্তু ও 
পক্ষী 'প্রভৃতির পর্যন্তও এ রূপ দুর্দশা, তাহা কি তুমি কখন দেখ 
নাই, শুন নাই ? লালীয় সংযোগে যে বীজের উৎপত্তি তাহ! 
শুফ করিতে কিছু বিলম্ব হইয়া থাকে । একারণ সেই লাল 
যাহাতে শীঘ্ব শুষ্ক হইতে পারে, তাহার প্রতিকার করিবার জন্ত 
এঁ ছাই মাথাইয়! রৌদ্রে শুফ করিতে হয়। ্‌ 

শিষ্য । আপনি যেরূপ যুক্তি উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহ! মন্দ 
নহে, কিন্ধ আমি বলি যে, সহজে যাহ! হয় তাহাই সর্বাপেক্ষা 
ভাঁল, এ বীজগুলি কোন একট! পাত্রে বাঁখিয়! তাহাতে জল দিয়! 
রগড়াইয়া! ধৌত করিয়া রৌদ্রে দিলে, শীঘ্র শু হইতে পারে ত। 

গুরু । আমার যুক্তি অপেক্ষা তোমার যুক্তি আরও গুরুতর 
কিন্তু তাহ! মকল বীজের পক্ষে নহে, বিশেষ পেপের বীজের পক্ষে 
ত হইতেই পারে না । 
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শিষ্য । তাহার ক।রণ কি প্রতো ? 

গুরু । তাহার কাঁরণ এই যে, পেপের বীজ জলে ধৌত করিয়া 
শুষ্ক করিয়া রাঁখিলে, অনেকগুলি দোষ ঘটে। প্রথমতঃ এই এক 
দোব, ৬ মাসের অতিরিক্ত তুলির! রাঁখিলে, চাঁর1 উৎপাদিকাশক্কি 
এক রকম হস হুইয়! যাঁয়। দ্বিতীয় দোষ--কচিৎ এ বীজে যে 
সকল চার! উৎপন্ন হয়, তাহাতে ফল উৎপন্ন হইলে, সেই ফলের 
তাদৃশ তার (মধুরত1) পাওয়া যায় না। ভবিষ্যতে ইত্যাদি 
দোষ লক্ষিত হয় বলিয়াই ধৌত কর! নিষেধ হইয়াছে। 

শিষ্য । যে আজ্ঞা, এইবারে বিশেষ অবগত হইয়া সাঁতিশয় 
আনন্দিত হইলাম । যাহ! হউক, শুক করিবার প্রণালীট। ভাল 
দ্বুপে বলিয়া দ্রিউন। 

গুরু । শুষ্ক করিবার প্রণাঁলী--বীজগুলি শুফ করিবার সময় 
দিনের মধ্যে ২৩ বাঁর নাড়িয়! চাড়িয়া দিতে হইবে। একাদি- 
ক্রমে এ রূপে ৮১* দিবস শুফ করিতে পারিলে, রীতিমত শুষ্ক 
হইবে। 

শিষ্য । পেপের বীজ শু করিতে ৮১* দিন বিলম্ব হয় 
কেন? 

গুরু । পেপের বীজ শুষ্ক করিতে বিলম্ব হইবার কারণ এই 
যে, (বোধ হয় তুমিও দেখিয়া থাকিবে ) এ বীজের উপরে, অতি 
পাতলা শ্বেতবর্ণের পীত (মহ্যণ আবর্তন কারক) আচ্ছাদন থাকে, 
এবং প্র অচ্ছাদনের ভিতর জলের স্তায় যে সামান্ত রস থাকে, এ 
রসের সহিত বাজ শুফ না হইলে, সুশৃঙ্খালায় চারা উত্পন্ন হয় 
না। এই কারণে ও রদ ধৌত করা নিষেধ । সুতরাং এ রস গায়ে 
মারিয়া শু করিতে হইলে, ৮।১* দিন বিলম্ব হইয়। পড়ে । 
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শিষ্য । পেপের ভিতর যে এত কারিকুরী আছে, তাহ! 

আমি এতদিন জানিতে পারি নাই, আপনার অনুগ্রহে বিশেষ 
বিবরণ শ্রুত হইয়া! যথোচিত জ্ঞান লাভ করিলাম। 

গুরু । বীজ সংগ্রহের কথ! শুনিয়া কিছু শিক্ষা লাভ 
করিলে। এক্ষণে উহার আবাদ প্রণালী কিছু বলি শুন। 
পেপের আবাদ প্রায় সকল মাটীতে কর! যাইতে পারে। কিন্তু 
পোলি ও দ্বো-আঁশ মাটীতে যেমন ভ।ল হয়, অন্ত মাটাতে তাদৃশ 
তাল হয় না। যে জমীতে পেপের আবাদ করিবার ইচ্ছা! হইবে, 
সেই জমীখানি সামান্ত উচ্চ হওয়া! আবশ্তক। 

শিষ্য । পেপের আবাদ নিম জমীতে করিলে কোন দোষ 
ঘটিন থাকে কি? 

গুরু । নিম্ন জমীতে পেপের আবাঁদ করিলে ভাল রূপ ফল 
পাওয়া যায় না। বিশেষ কথা, স্বল্প দিনের মধ্যেই গাছ সকল 
বিনষ্ট হইয়া যায়। পেপের বীজ বপন করিতে হইলে, পৌষ ও 
মাঘ এই ছুই মাস বাদে অন্তান্য সকল মাঁসেই বীজ বপন কর! 
যাইতে পারে। কিন্তু চৈত্র ও বৈশাখ মাসে পেপের বীজ বপন 
করিবার নিয়মিত স্থসময়। 

শিষ্য। আপনি যে পৌষ ও মাঘ মাঁস বাদ দিয়া পেপের 
বীজ বগন করিতে বগ্িলেন কেন ? 

গুরু । পৌষ ও মাঘ মাস বাদ দিয়া গেপের বীজ বপন 
করিতে হইবে, এ কথাটা! অসঙ্গত নহে। কেবল পেংপের বীজ 
কেন, এ ছুই মাসে কোন প্রকারেরই বীজ বপন করা বায় না। 
এ ছুই মাসে দারুণ শীত উপস্থিত হয় বলিয়া শীত প্রযুক্ত কোন্‌ 
গ্রক্কারের বীজ অস্কুরিত হয় না । তবে নিতাস্তই যদি কোন 
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প্রকারের বীঙ্গ বপন করিবার আবশ্যক হয়, তাহা হইলে 
হুর্ষ্যোত্তাপিত ঈষৎ গরম জলে বা অগ্রিতে জল সামান্য গরম 
করিয়া! তাহাতে বীজগুলি ২৩ দিন ভিজাইয়! রাখা কর্তব্য । 
তৎপরে পুর্ব্ব উল্লেখিত নিয়মানুসারে পুষ্রলী বাঁধিয়া! রাখিতে হয়। 
পুট্টলীর ভিতর বীজগুলি অন্কুরিত হইলে, জমীতে বপন কর 
বিধি। নতুব1 প্র ছুই মাস বীজ বপন করিয়! যতই কেন জল 
দেওয়া ধাউক না, কিছুতেই অস্কুরিত হইবে না। এই জন্য 
পুর্ণ শীত খতুতে কোন প্রকার বীজ বপন কর! অযৌক্তিক ও 
ভ্রাস্তিমুলক। 

অতএব পেপের আবাদ করিতে হইলে, চৈত্র কিন্বা বৈশাখ 
মাসে যে স্থানে সময়ে সময়ে কতক রৌদ্র ও কতক ছায়া পাওয়া 
যাঁয়, এমত শমশ্ীতল স্থানে একটা হাঁপর প্রস্তত করিয়! এ হাঁপ- 
রের মাঁটী কোদাল দ্বারা কোপাইতে হইবে। ততৎ্পরে যে কোন 
প্রকারের ছাই হউক ন! কেন, তাহ ছুই অশ্ত্ুলি পরিমাণ উহার 
উপর ছড়াইয়। নিড়াঁন দ্বারা খুসিয়] এঁ ছাই হাঁপরক্ষেত্রের মাটার 
সহিত মিশ্রিত করা বিধি । তৎপর দিন প্রাতঃকালে বীজগুলি 
ভিঙ্গাইয়৷ অপরাহ্ছে এ হাপরক্ষেত্রে বপন করিলে সর্বতোবাঁবে 
ভাল হয়। 

শিষ্য । প্রভো ! ন! ভিজাইয়! যদি শুষ্ক অবস্থায় বপন কবা 
যায়, তাহাতে কোন দোষ ঘটে কি? 

গুরু । না ভিজাইয়। বপন করিলে, এমন কিছু বিশেষ 
দোঁষ ঘটে ন1 বটে, তবে, শুষ্ক বীক্গ অঞ্কুরিত হইতে কিছু দিন 
বিলম্ব হয়। বীজ সমন্ত বপন করার পুর্বে কোনরূপ অনিয়ম 
হইলে, নিশ্চয়ই অঙ্কুরিত হয় না। যাহা হউক, এ 'রূপে, 
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বীজগুলি বপ্নুন করা হইলে, তাহার উপর সতর্কতার সহিত 
হস্ত সবার আল্গ! ভাবে চাপিয়! দেওয়া! কর্তব্য। তৎপরে 
ক্স পরিমাণে কতকগুলি ছাই ও কতকগুলি মাটী এক সঙ্গে 
মিশ্রিত, করতঃ প্র হাঁপরক্ষেত্রের বীজের উপর পুনঃ ছড়াইয়। 
হত্ত দ্বারা বেশ করিয়া ঢাকিয়! দেওয়া উচিত। বপন কার্ধ্য 
শেষ হইলে, ২৩ তাড়ি বিচালী খুলিয়া খুব পাঁতল! ভাবে 
প্রহাপর ক্ষেত্রের বীজের উপর বিছাইয়। উহার উপর ধীর- 
ভাবে (সাবধান পূর্বক ) কলসী কি বোম। দ্বার জল ছড়াইয়! 
দেওয়। বিধি ; এবং যতদিন পর্যন্ত বীজগুলি অস্কুরিত ন! হইবে, 
ততদিন পর্য্যন্ত প্রত্যহ আবশ্যক মত এ গ্রণালীতে জল ব্যবহার 
করিতে হইবে । আর এক কথা,--পেপের বীজের হাপরে 
পিপীলিকার বাসস্থান হওয়া অসম্ভব নহে, যদি এ্ররূপ হুর্ঘটন। দুষ্ট 
হয়, তৎক্ষণাৎ হাপরের আচ্ছাদিত বিচালীগুলি ধীর ভাঁবে উঠা- 
ইয়! পুনর্ব্বার উহার উপর কিছু টাট্কা' ঘুঁটের ছাই গুড়া করতঃ 
ছড়াইয়! দিলে প্র বীজের শক্র পিপীলিকাগুলি অচিরে দূরীভূত 
হইস্ব। যাইবে । নিতান্ত যদি প্র রপ উপকরণের ছার! প্রতিকার 
করিতে ন। পার! যায়, তাহা হইলে, (পূর্বব উল্লেখিত ) কিছু 
নারিকেল ভাঙ্গা! এ হাপরক্ষেত্রের এক পার্খে রাখিয়া! (উহার 
উপর পিপীলিকাগুলি আসিয়! জমিলে) অগ্নি দ্বার সবংশে 
ংহার কর! উ চিত। 

শিথ্য। পেপের বীজ অস্কুরিত হইতে কত দিন বিলম্ব 
হন্স প্রভো ?  % 

গুক । ৮1৯ দিনের মধ্যেই 'অঞ্ুরিত হইয়। থাকে | পরে ২৪টা 
কী অস্কুরিত, হওয়। দৃষ্ট হইলে, অতি সাবধান পূর্ব্বক হাপরের 
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আচ্ছাদিত বিচাঁলীগুলি উঠাইয়া ২১ দিন বেশী পরিমাণে 
জল ব্যবহার করিতে হইবে। তৎপরে বীজ সমস্ত অস্কুরিত্ত হইয়া 
'চারাগুলি ক্রমশঃ ২৩ পাতা সম্বিত দৃষ্ট হইলে, আবস্ীক মত 
সামান্ত জলের ছিটা] ব্যবহার করা কর্তব্য । 

শিষ্য। যদি কেহ অনবধান প্রযুক্ত বেশী জল দিয়া ফেলে, 
তাঁহা হইলে কি হয় প্রত ? 

গুরু । এই সযয় বেশী পরিমাণে জল ব্যবহার করিলে, 
, কোচি চাঁরা পচিয়! যাইতে পারে । তৎপরে চারাগুলি ৮1১৯ 
পাত্তা (অর্থাৎ একটু বড়) হইলে জমীতে রোপণ কর! কর্তব্য ; 

শিষ্য। পেপের চারা জমীতে রোপপোপযোগী কত দিনে 
হইতে পারে? আর, এক বিঘা জমীতে কতগুলি চারা রোপণ 
করা বিধি? « 

গুরু । চারাগুলি দৃষ্ট হওয়! দিন পর্য্যন্ত পরার এক মাসের 
মধ্যেই ক্ষেত্রে রৌপণোপযোগী হয়। এক বিঘ! জমীতে ২৭০টা 
চারা রোপণ করা যাইতে পারে । যে জমীতে পেপের চারা রোপণ 
করিতে হইবে, সেই ক্ষেত্রে এক চাঁষ বা দোয়ার (অর্থাৎ 
দুই চাষ) দিয়া এক প্রস্থ মোই দেওয়! আবশ্যক । চাষ দেওয়া 
হইলে, দীর্ঘে ও প্রস্থে ৫ হস্ত অন্তর অন্ত্রর ( মুটম হস্ত দীর্ঘে প্রশ্থে ) 
এক হস্ত গভীর এক একটা গর্ভ কাটিয়! প্র প্রতিগর্ভের মৃত্তিকা 
সহিত এক এক মালদা! ঘু'ঁটের বা অন্ত কোন পাতা €পাড়ান 
ছাই মিশ্রিত করিয়া! প্র গর্ভগুলির তিন অংশ বোঝাই করতঃ 
উহাতে কলসী দ্বারা বেশী পরিমীণ জল ঢালিয়৷ দেওয়া উচিত। 
এমজস কি যতক্ষণ পর্যন্ত এ গর্তের মৃত্তিক। ইচ্ছানুযূপ জল 
শোধ করিতে পারে, ততক্ষণ পর্য্যস্ত জল ঢালিতে হইবে । তৃ্- 
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গর দিন অপরাহ্নে ত্ী গর্ডে এক একী চার! রোঁপণ করিয়া আব* 
ইক মত জল দেওয়া বিধি। কিন্তু চারাগুলি রোপণ করিবার 
সময় দেখিতে হইবে যে, চাঁরাগুলি হাঁপরক্ষেত্রে যে ভাবে 
রোপণ করা ছিল, ঠিক সেই ভাবে যেন রোপণ করা হয়। 

শিষ্য। উল্লেখিত কথাটার ভাব আমি কিছুই হৃদয়ঙম 
ফরিতে পারিলাম না। 

গুরু। এই কথাটাতে কিছু ঘোরফের আছে বাপু, সেই জন্ত 
বুঝিতে পার নাই, যাহা হউক, পুনর্ধার বলি শুন। হাপরক্ষেত্ে 
যে চারার পাতা, যে দিকে থাকিবে, তাহা উত্বোলন করিবার 
সময় ঠিক রাখিয়া তোলা আবস্তাক, কারণ জমীতে রোপণ করি- 
বার সময় পূর্বমত পাত। ঠিক সেইদিকে রাখিয়া রোপণ করা 
বিধি। এইবারে বুঝিতে পাঁরিলে কি ? 

শিষ্য । আজ্ঞা হাঁ, পারিয়াছি। কিন্ত এ সম্বন্ধীয় একট? 
কথ! জিজ্ঞান্ত হইতে পারে যে, শ্রী রূপ নিয়মে চারা সকল 
রোপণ করিতে হইলে, এককালীন অধিক চারা উত্তোলন 
করা যাইতে পারে না। শ্বল্প পরিমাণে ২৪টী উত্তোলন 
করিয়া জমীতে রোপণ করা হইলে, পুনর্ব্বার ২৪টা উভ্ভোলন 
কর আবশ্তুক ॥ 

গুরু | ই বাপু, এ নিয়মে কার্ধ্য করিতে যদি জুবিধা বোধ 
হয়, তাহাই করিবে । কিন্তু উল্লেখিত নিয়ম বজার রাখা! চাই । 

শিষ্য | যদি ভ্রমবশতঃ উপ্টাপাণ্টা হইয়! যায়, তাহ! হইলে 
দি কোন দোষ হয় প্রভো। ? 

গুরু। পূর্বোক্ত নিয়মের বহিভূর্ত হইলে, যে সকল দৌষ ঘটে, 
তাহা বলি শ্রবণ কর। প্রথমতঃ এই এক দোষ,--গাছ অধিকাংশ 
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অফল] বা রাঁড়া হয়। দ্বিতীয়তঃ, যদিও ফোঁন গাছে ফুল ফল 
হয় বটে, কিন্ত বিলম্বে হয়। তৃতীয়তঃ কোন কোন গাছে ফুল 
হইলেও ফল হয় না। অতএব ভ্রমবশততঃ বিপরীত ভাবে রোপণ 
না করিয়া ঠিক হাঁপরে যে ভাঁবে স্বাভাবিক ছিল, সেই ভাবে পুন- 
বর্বার জমীতে রোপণ করিয়! এক সন্তাহ অপরাহে অল্প অল্প পরি- 
মাণে প্রত্যেক গাছের মূলদেশে জল দেওয়া উচিত। তৎপরে 
চারাগুলির অবস্থা একটু ভাঁল বোধ হইলে, নিড়ান দারা উহার 
মুলদেশের মাটী সামান্য গভীরতায় ( অর্থাৎ ১ অঙ্গুলি পরিমাণে) 
খু'চিয়া ২১ দিন বাদে পূর্বমত জল দেওয়া বিধি। যে পর্যস্ত 
চারাগুলি উর্ধে ১ হস্ত পরিমাণ বুদ্ধি না হইবে, ততদিন, মধ্যে 
মধ্যে গোড়া খুপিয়! দেওয়। এবং আবশ্তকমত জল ব্যবহার করিতে 
হয়। তৎপরে পূর্বোক্ত ছাই ও মাঁটী মিশ্রিত করিয়া! প্রত্যেক 
গাছের মূলদেশের গর্তে কিছু কিছু দেওয়া আবশ্ক এবং মধ্যে 
মধ্যে (মাসে ১বার কি দুইবার ) কোদাল দ্বার! সমস্ত জমী কোপা- 
ইতে হইবে, কারণ, বর্ষাকালে জমীতে ঘাঁস জঙ্গল হইবার বিলক্ষণ 
সম্ভাবনা আছে, তজ্জন্য ও রূপ মধ্যে মধ্যে কোপাইবার ব্যবস্থা 
করিলে অপরিষ্কার হইতে পারিবে না । কিন্তু, নিয়ত বুষ্টি হওয়! 
প্রযুক্ত যদি জমীতে জল সপ্সপ অর্থাৎ কর্দম প্রায় বোধ হয়, 
তাহা হইলে, কোপাঁন কার্ধ্য বন্ধ রাখিয়া যে সময় আকাশের 
বেশ ভাব গতিক ভাল বুবিবে (বৃষ্টির ধরণ অবস্থায়) জমীতে 
কোণপান কার্য আরম্ভ করা উচিত । 
শিষ্য । প্রভে।! দেব চরিত্রের কথ] বলা যায় না। যদি 
একািক্রমে নিরতই বৃষ্টি হইতে থাকে, তাহা হইলে কি করা! 
কর্তব্য ও | 
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গুরু। একাদিক্রমে বৃষ্টি হইলেও পেপে গাছের পক্ষে কোন, 
অনিষ্ট হইবে না। তবে কোপান কাধ্য বন্ধ রাখ! প্রযুক্ত জমীতে 
ঘাস জঙ্গল উৎপর হইলে, পেপেগাছের পক্ষে যাহা একটু 
অনিষ্ট হইবে, তাহার উপায় নিড়ান দ্বারা সমন্ত ঘাস নিড়াইয়। 
দেওয়া কর্তব্য । তৎপরে, যে সময় (অর্থাৎ ভাদ্র মাসের শেষে 
কিম্বা আশ্বিন মাসে) গেপে-গাছে ফুল ধরিতে আরম্ভ হইবে, 
সেই লময় (পূর্ব্ব উল্লেখিত ) মিশ্রিত ছাই-মাঁী পুনর্কার কিছু 
কিছু প্রত্যেক গাছের মূলদেশে দিয়া চীঁপিয়া দেওয়া উচিত । 
কিন্তু তন্মধ্যে আর একটী কথ! এই যে, যে সকল গাছে বাড়া 
ফুল ধরিবে তাহাদিগকে অবিলম্বে কাটিয়া ফেল! কর্তব্য। 

শিষ্য । রড়া ফুল ধরিলে কি রূপে চিনিতে পারা যাইবে ? 

গুরু । রীড়া ফুল ও ফল হইবার ফুল সহজেই চিনিতে 
পারা বায় । যেসকল ফুলে ফল উৎপন্ন হয়, তাহারা বেঁটে 
বেটে মোটা ধরণের হয়। আর যে সকল ফুলে ফল উৎপন্ধ 
হয় না, ( অর্থাৎ রাড়।) তাহার অন্ন লশ্বাকৃতি (অর্থাৎ চলিত 
ভাষায় যাহাকে চেঙ্গা কহে)। 

শিষ্য। প্রভো।! রড়। পেপের গাছ কাটিয়। ফেলিতে হক 
কেন? 

গুরু । উহার সম্বন্ধে অনেকগুলি কারণ আছে, তবে মোটের 
উপর কথ! এই যে, যে সকল গাছ অকর্ধণ্য তাহাদিগকে নিয়ত 
চক্ষের উপর দেখিতে হইলে মনোমধ্যে একটা বদন উপস্থিত 
হয়, এ কারণ, তাহাদিগকে সন্ুথ হইতে দুরীভূত করা নিতান্ত 
আবশ্ত্যক। কেবল গাছের পক্ষেই যে প্ররূপ নিয়ম হইয়াছে, 
তাহা নহে জীব জস্ত প্রভৃতি করিয়া (যে কেহ অকর্ণণ্য 
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হইলে) আদরণীয় হয় ন1। যাহা! হউক, ততপরে কার্তিক মাসে 
যখন পূর্ণভাবে ফল উৎপন্ন হইতে.,ারস্ত হইবে, তখন দেখ! 
উচিত যে, যে সমস্ত ফল গায়ে গায়ে, কিন্বা ক্রমশঃ স্থানের 
অনাটনে (অর্থাৎ স্থানাভাব প্রযুক্ত ) বাড়িতে পারিতেছে ন! 
এমত বোধ হইলে, সেই সমস্ত ফলের, মধ্যে মধ্যে যেগুলি 
অতি ছোট ছোট এবং ফাহাদের আর বেশী বড় হইবার কোন 
সম্ভাবনা নাই, সেই গুলিকে অতি সাবধান পূর্ববক ভাঙ্গিয়া 
স্থান প্রশস্ত করিয়া দেওয়। উচিত । ভাঙ্গিয়। দিবার সময় যেন 
পার্থের ভাল ভাল ফলে আঘাত লাগিয়। বুথ অপচয় না হয়। 

শিষ্য । যদি এর রূপে মধ্যের মধ্যের ছোট ছোট পেপেগুল্লি 
ভাঙ্গিয়। স্থান প্রশস্ত করিয়। না দেওয়। হয়, তবে তাহাতে কোন 
বিশেষ দোষ ঘটে কি? 

গুরু । এমন কিছু বিশেষ দোঁষ ঘটে ন। ব:ট, তবে, অতিরিক্ত 
ফল ধরিয়। স্থানের অভাব হইলে, কতকগুলি ফল ঠেলাঠেসিতে 
বাড়িতে পারে না । অথাঁৎ অপেক্ষাকৃত কিছু ছোট হয়। তত্পরে 
অগ্রহায়ণ মাস হইতে ফলগুলি পাঁকিতে সুরু হইলে, (যে ফল- 
গুলি বেশ স্ুপক্ক হইয়াছে) এমত পিবেচন। করিয়। ছুই এক 
দিন অন্তর অন্তর তাহাদিগকে পাড়িয়া লইতে হয়। কিন্তু 
পাঁড়িবার সময় বিশেষ সতর্ক হওয়া! উচিত যে, ফলটী হস্ত হইতে 
প্রসারণ হইয়। মৃত্তিকায় না পড়ে । কারণ, যে কোন ফল 
হউক না কেন, এ রূপ পন্ককি ডমক অবস্থায় মৃত্তিকায় পতিত 
হইয়1, যে স্থানেতে আঘাত লাগিবে, সেই স্থানটী অতক্ষ হুইয়! 
পড়িবে । বিশেষ পেপে ফল পক্ষ অবস্থার অতিশয় নরম হয়। 
তাহ! হঠাৎ মৃত্তিকায় সজোরে পড়িলে সহস! ফাটিয়া! যাইতে 
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পারে; যদি নাও ফাঁটে, কিন্তু থেৎলাইয়। যায় । পেপে ফল উচ্চ 
শ্রেণীর ফলের মধ্যে গধ্য ; উহা দেবদেবীর পূজায় সচরাচর ব্যব- 
হৃত হইয়। থাকে, ভক্ষণ করিলে শরীর শীতল হয়, সুতরাং ছোট 
বন়্ প্রভৃতি সকলেই প্রিয় ফল বলিয়া সাদরে গ্রহণ করেন । 

এক বিঘা! জমীর পেপের আবাদে বৎ্সরান্তে প্রায় দেড়শত 
টাকার ফল বিক্রয় হইয়া, প্রতি বৎসরে খরচ! ও খাঁজাঁন! বাদে 
একশত টাক লাভ হইয়া! থাকে । 

শিষ্য । প্রভে1! পেপে গাছ কতদিন স্থায়ী হয়? 
গুরু। পেপে গাছ ৫1৭১০ বখ্সর পর্যন্ত স্থারী হইতে 
পারে। | 

শিষ্য। শ্রী ৫4১৯ বৎপর পধ্যস্ত সমভাবে ভাল ফল পাওয়া 
যায়কি? | 

গুরু। নাবাপু! তিন বত্সর পর্য্যন্ত যে সকল ফল উৎপন্ন 
হয়, সে সকল ফল সচরাচর ব্যবহারোপযোগী হইয়া থাকে । 
তত্পরে যে সকল ফল উৎপন্ন হয়, তাহা! অতিশর নিকৃষ্ট । 

শিষ্য । তিন বতসরের পর যে সকল ফল উৎপন্ন হয়, তাহ! 
নিকৃষ্ট হইবার কারণ কি? 

গুরু। প্রথম বৎসরের পেপে খুব বড় বড় হয়। দ্বিতীয় 
বৎসরে তাহার অর্ধেক কমিয়া যায়। তৃতীয় বত্সরে তাহ! 
অপেক্ষা ছোট হয়। এই রূপে প্রতিবৎসর কথিয়া কমিয়! অতি 
ক্ষুদ্র হইয়া অব্যবহাধ্যের মধ্যে গণ্য হইয়া! পড়ে। সেই জন্ 
তিন বৎসর পরে কাটিয়া ফেল। উচিত। 

শিষ্য। প্রথম বৎসরে পেপের আবাদ ও পাইট যেরধপে 
করিতে হয়, তাহ! বিশেষ রূপে অবগত হুইলাম। দ্বিতীয় বৎসর 
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কিরূপ প্রণালীতে জমী ও গাছের পাইট করিতে হইবে, তাহা 
আমি জানিতে ইচ্ছা করি । . 

গুরু । দ্বিতীয় বৎসর বৈশাখ মাদে & জমী সমস্ত একবার 
কি ছুইবার কোদাল দ্বার! কোঁপাইয়া জমীর ঘাস জঙ্গল মারিয়া 
পরিষ্কার করিতে হয় এবং সমস্ত পেপেগাছে যে সকল শুক পাতা 
থাকিবে, তাহা কোন প্রকারে ভাঙ্গিয়৷ গাছ সকল পরিষ্কার 
রাখ। উচিত। আর এক কথা, পেপে গাছের গাত্রে যেসকল 
নূতন শাখা বাহির হইবে, তাহাঁও কাটিয়া ফেলিতে হইবে । 
এবং প্রথম বৎসরের ন্যায় ছাই-মিশ্রিত-মাটী প্রত্যেক গাছের 
মূলদেশে ব্যবহার কর! উচিত হয়। এই পধ্যস্ত পেপে গাছের 
পাইট করিলে যথেষ্ট হয়; নতুবা আর কোনরূপ পাইট করিবার 
আবশ্কক নাই। 

প্রথম বৎসর যেরূপ অগ্রহায়ণ মাস হইতে পেপে পাকিতে 
সুচন। হয়, দ্বিতীয় বৎসর সেরূপ না হইয়া জ্যৈ্ট মাস হইতে 
সুচন] হয়। প্রথম বৎসর ৫ মাসে যে পরিমাণে ফলোৎপন্ন হইয়া 
থাকে, দ্বিতীয় বসর ১২ মাসেও সেরূপ উৎপন্ন হয় না; এমন 
কি প্রায় অদ্ধাংশ কমিয়া যায়। কিন্তু লাঁভালাভের বিষয় প্রথম 
ও দ্বিতীয় বৎসর প্রায় সমান) তবে প্রথম বৎসরাপেক্ষা তৃতীয় 
বৎসর কিছু কম। 

শিষ্য। প্রথম বৎসরাঁপেক্ষা দ্বিতীয় বতমর অর্ধেক ফল প্রাপ্ত 
হইয়| সমান লাভ কিরূপে কর! যায় তাহ! আমার বোধগম্য হয় না। 

গুরু । প্রথম বৎসর চাঁষ আবাদ করিতে যেরূপ অর্থব্যর 
হইয়া থাকে, দ্বিতীয় বৎসরে সেরূপ করিতে হয় না । আর প্রথম 
বংসর কেবল পচ মাঁস সময়ে পাকা ফল পাওয়া যায়, কিন্ত 
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খিতীয় বংসর সময় অসময় ১২ মাস পাকা ফল পাওয়া! বায়, 
নৃতরাং অদময়ের জিনিষ বলিয়া বেশী দরে বিক্রয় হইয় থাকে। 
এই কারণে পূর্ব বৎসরের লাঁতের সহিত প্রায় তুল্যানুতুল্য 
হইয়! থাকে । ৃ 

শিষ্য। উক্ত ছুই বৎসর পেপের আবাদে সমভাবে লাভ 
হইয়। থাকে, তাহার কারণ আমি বুঝিতে পারিলাম। এক্ষণে 
তৃতীয় বংসর পেপের আবাদের পাইট কিরূপে করিতে হইবে, 
তাহ! ব্যক্ত করিয়া আমার উৎসাহ বর্ধন করুন। 

গুরু । পাঁইট সম্বন্ধে অন্য কোন রকম ভেদাভে নাই, 
দ্বিতীয় বৎসরের ন্যায় পাইট করিলেই চলিবে। 

শিষ্য । তৃতীয় বৎসরের লাভাংশ পুর্কেক্ত ছুই বৎসয্পের সম- 
কক্ষ কেন হয় না? 

গুরু। তাহাও কি বলিয়৷ দিতে হইবে ! তৃতীয় বৎসরের" 
ফলগুলি পূর্বাপেক্ষা কিছু ছোট হয়, তজ্জন্য বিক্রয় করিয়! 
থরচ। বাদে প্রায় ৫০।৬* টাকা লাভ হইয়! থাকে |" "' 

শিষ্য। প্রনে!! পেপের আবাদ প্রণালী অতিশয় হিত- 
জনক ও লাভের কার্য বলিয়া বোধ হইল । আমি এই বৎসরই 
ছুই বিঘা জমীতে পেপের আবাদ করিব । 

গুরু। ভাল, ভাল, নূতন নৃতন ক্কধি বিষয়ে যতই তোমার 
মন আকধিত হইবে, ততই সংসারের কষ্ট দূরীভূত হইবে। 

শিষ্য । প্রভো ! ছুই বিঘা জমীতে পেপের চাষ করিতে 
হইলে, বীজ কত ভরি আবশ্তক হইবে ? 

গুরু | প্রায় ৫ ভরি হইলেই যথেষ্ট হইবে। 

শিষ্য । তবে কোন্‌ সময় পেপের বীজ আনাইলে তাল হয়। 
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গুরু। ফান্তুন মাসের শেধ নাগাইত আঁনাইতে পাঁরিলে. 
ভাল হয়। ূ 

শিধা। ফাল্তন মাস ব্যততীর্ত অপর কোন মাসে পেপের 
বাদ কি করাঘায় না? 

গুরু । শীত কয়মাস বাদে সকল সময়ই পেপের বীজ 
বপন করা যাইতে পারে, তবে ফান্ন মাসে বীজ বপন 
করিলে, ধেমন সমভাবে ফল পাওয়া যায়, অন্য মাসে সেরূপ 
পায় যাঁয় না। 
. শিষা। প্রভে1! অন্থান্য গাছে যেরূপ কলম প্রস্তত হইয়! 
থাকে, পেপে গাছে সেরূপ কলম প্রস্তুত হয় নাকি? 

গুরু । হা, হইয়া! থাকে, কিন্তু উহাতে কতক সুবিধা কতক 
ন্ুবিধা ঘটয়া থাকে । তাহা শুনিবার এক্ষণে আবন্তক নাই 
ঈময়ানুপারে ব্যক্ত করিব। 

শিষা। পেপের আবাদ সম্বন্ধীয় কথা শ্রত্ত হইয়া অতীব 
সন্তোষ লাভ করিলাম। এক্ষণে কদলীবৃক্ষের রোপণ-প্রণালী 
শ্রুত হইতে বাঁসনা করি। 

গুরু। ভালই ত! কলার চাষ মন্দ নয় বাপু! এক্ষণকার 
সময়োপযোগী চাষও বটে । আচ্ছা, উহার রোপণ-প্রণালী যদি 
গুনিতে ইচ্ছা হইয়! থাকে, অবশ্তই বর্ণন করিব। 

শিষ্য। যে আজ্ঞা, প্রণাম হই, আশীর্বাদ করুন। 

গুরু। প্রস্তাবিত বিষয়ে সম্যক জান লাভ হইবে। 
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পঞ্চম অধ্যায়।, 
কদলীরৃক্ষ রোপণ করিবার প্রণালী । 


গুরু । কদলী ফল আমাদের দেশে বহুল প্রচলিত । এবং 
ফলের মধ্যে যে বিশেষ আবশ্যকীয় ফল, তাহা আর বিশেষ 
করিয়া বলিতে হইবে না। কোন গৃহস্থের বাটীতে গাভী না 
থাকিলে বাটা যেমন শ্মশান তুল্য হয়, সেইরূপ কদলীবৃক্ষ না 
থাঁকলে বাগানের অমঙ্গল হয়। মাঙ্গলিক কার্যোর আঙ্গষ্টানিক 
স্ব্রপাতে কদলী বৃক্ষ ব্যবহৃত হয়। এতৎসম্বন্বীয় অনেক প্রকার 
বচন কোন কোন পুন্তকে প্রায়ই লক্ষিত হইয়। থাকে । পুর! 
কালে মুনিখষি ও মহা! মহ! রাজাধিরাজ এই কলার চাঁষ লইয়া 
তুমুল আন্দোলন করিতেন। যাহা হউক, কদলীর চাষ যে 
ভারতের অগ্রগণ্য তাহা অনেককেই মুক্তকণ্ে শ্বীকার করিতে 
হুইবে। 

কলার চাষ প্রায় সকল মাটীতেই করা যাইতে পারে। 
কিন্তু দবো-আ'শ মৃত্তিকায় যেরূপ সর্বাঙ্ন স্বরস ফল ফলে, সেরূপ 
বালি মাটাতে কিম্বা কড়ে এটেল মাটাতে ফলে না। 

শিষ্য। উল্লেখিত ছুই প্রকার মৃত্বিকায় কলার চাষ করিলে 
মুরল ফল উৎপন্ন হয় না কেন? 

গুরু । তাহার কারখ- এই যে, এ্টুলে মাটী সামান্য বৃষ্টি 
পাইলে সহজেই আর্দ্র হয়, এবং ৫1৭৯০ দিন অনাবৃষ্টি হইলে 
এককালে ৪1৫ হস্ত গভীর পর্যন্ত মা ফাটিয়া ষায়। আর বালি 
মাটাতে যতই কেন বৃষ্টি হউক ন! ক্ষণেক কাল পরেই স্বাভাবিক 
রারবরে অবস্থা প্রাপ্ত হয়। যতই কেন অনাবৃষ্বি বৌদ্র হউক ন। 
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নিয়্ের ৮১০ অঙ্গুলি আধুক নিরস কখনই হয় না। একারণ 
উক্ত ছই প্রকার মৃত্তিকাঁয় কলার চাষ ভাল হয় ন!। যে জনীতে 
কলার আবাদ করা স্থির হইবে, সেই জমীতে বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ 
এই ছুই মাস মধ্যে মধ্যে ছুই বার লাঙ্গল বা কোদাল দ্বার! চাষ 
“দিয়া জমীর থাস জঙ্গল মারিয়া! ফেল! উচিত। 

শিষা । প্রভো ! কলা গাছ কোন্‌ সময় রোপণ করিতে হয় ? 

গুরু । ১২ মাসের মধ্যে ১ মাস বাদে ১১ মাস রোপণ কর! 
গ্বায়। কিন্তু আষাঢ়, শ্রাবণ, আশ্বিন ও কার্তিক এই চারি মাস 
বেশী অংশ রোপণ করিতে হয়। তন্মধ্যে একটা প্রবাদ আছে 
যে “ডাক পিয়া বলেন রাবণ, কল! পোত আষাঢ় ও শ্রাবণ” 
এই বাক্ষ্য প্রমাণ করিতে হইলে, কদলীবৃক্ষ রোপণের প্রশস্ত 
'ফাল আবাঢ় ও শ্রাবণ। আর এক কথা,__দ্বিভীষণ বলেন ভাই, 
কল কিন্ধপে রোপিভ হয়, তাহ। শিখি নাই” রাবণ বলেন,-- 
« শুন হে ভাই, আট হাত পাই, এক হাত বাই, কলা গাছ 
রোপণ করগে ভাই । « কল। পুতে ন! কাট পাত, শ্রীতে কাপড় 
তে ভাত” এই কথাগুলির মণ কিছু বুঝিতে পারিলে বাপু? 

শিষ্য । আধাঢ় শ্রাবণ মাসে কল! গাছ রোপণ করিলে ভাল 
হইবে, তাহা আমি বেশ বুঝিতে পারিলাম। কিন্তু আট হাত 
পাই, আর একহাত বাই” এ কথ ছুইটীর মর্ম কিছুই বুঝিতে 
পারিলাম ন1। 

গুরু । বুঝিতে পারিলে না বাপু। ত্র কথা দুইটার মন্ 
এই যে, পাইয়ের অর্থ অস্তর, আব বাইয়ের অর্থ গভীর, আট হস্ত 
ক্ান্তর অন্তর এক হম্ত গভীর এক একটী গর্ত করিয়া! উহাতে 
এক একটী কলার ভেউড় রোপণ করা বিধি। 
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শিষ্য । প্রো ! কলার চারাফে তেউড় বলে কেন ? 

গুরু । বীজ হইতে যাহা উৎপন্ন হয় তাহাকে “চারা” হল! 
যায় । গার এঁটে অর্থাৎ মুলদেশ হইতে. যাহা উৎপর হয়, 
তাহাকে *তেউড়” বল! যাঁয়। 

শিষ্য । যে আজ্ঞা, এই বারে বুধিতে পাজিয়ছি7 এক্ষণে 
উহার পাইউ কিরূপে করিতে হইবে, তাহা ভালরূপে বুঝঃইয়া 
দিউন।, 
শুরু । ক্রমশঃ সমস্তই বর্ণন করিব, ধৈর্য্য হও, উতলা 
হইগ না| ইহার চাষ ২৩ প্লকম প্রণালীতে করা যাইতে পালে, 
কিন্ত বর্ধার রোপণ-প্রণালী অনেকাংশে ভাল বলিয়াই উল্লেখ 
করিতেছি--আধাড় মাসের গ্রথমে, কোন্‌ কোন্স্থানে কলার গাছ 
আছে, 'তাঁহা অন্ুসন্ধান করিয়। নির্দিষ্ট করিতে হইবে ।. কান্বণ, 
চারাগুলি নির্দিষ্ট না করির। সংগ্রহ করিলে প্রথমতঃ ভাল ভাগ 
কলা উৎপন্ন হয় না। 

শিষ্য । কলার ত্েউড় ভাল মন্দ কিরূপে পরীক্ষা করিতে 
পারা যায়? 

গুরু । কলার তেউড ভাল মন্দ পরীক্ষা করিনাঁর অবশ্তই 
উপায় আছে।' কল! গাছ যে বত্সর রোপণ করা যায়, সেই 
বঙ্দর হইতে তিন বৎসর পধ্যন্ত রোপিত স্থানে, যে সকল গাছ 
বেশ সতেজিত থাকে, তাহাকে “নূতন ঘুবা ঝাড় কহে”। আর ত্বিন 
বৎসরের পরে চারি বৎসরের ঝাড় হইলে, তাহাকে পপুরাতিন বুড়া 
বাঁড়* কহে। উনুতন ঝাঁড়ের তেউড় লইয়] রোপণ করিলে, 
তাহাতে যে কলা উৎপন্ন হয়, তাহ! মন্দ হয় না, 'অপেক্ষা- 
র্লুত ভাল হয়; এবং গাছও বেশী দিন স্থায়ী হয়। আর পুরাতন 

(৪) 
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(বুড়া) বাড়ের তেউড় রোপণ করিলে কলা তাঁৃশ ভাল হয় ন! 
এবং গাছও বেশী দিন স্থায়ী থাকে না। 

শি প্রতো ! উহা! পরীক্ষা করা আমার পক্ষে বড়ই 
ফঠিন বোধ হইতেছে । 

গরু । অনভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে সহজ কার্যযও রর বলিয়া 
বোধ হয়; কিন্ত ভ্ভাত হইলে তত অধিক কঠিন বোধ হর 
না। তুমিও বিশেষ দ্ধপে জাত হইলে, আ্বাতি-বিশেষ ভব ভাল 
কলার তেউড় অবশ্যই চিনিতে গ/রিবে ; পুরাতন ৰাঁড় ও নূত্বন 
ঝাড় উভয়ে যে অনেকাংশে ভেদাভেদ আছে, ভাহ। দৃর্ি 
করিলেই অবশ্যই চিনিতে পারা যায়) এবং এ উভয় ঝাড়ের 
ভেউড়ে ষে অনেকাংশ প্রভেদ আছে, তাহাঁও সহজে ভ্রিনিত্তে 
পারা যায় । 

শিষ্য । রকান্গুলি বুড়া ঝাড়ের, ও কোব্গুলি নুতন 
ঝাঁড়ের তেউড় আপনি তাহ! অবন্তই চিনিতে পারিবেন 3 যে 
হেতু উক্ত বিষয়ে আপনি বিশেষ পরিপক হইয়াছেন। আমি 
কৃবি-বিষয় সম্প্রতি পর্যালোচনা করিতেছি, তাহাতে অনেক 
, বিষয়েই অক্তাঁত আছি, তাহা আপনার অবিদ্দিত নাই। সুতরাং 
ভাঁলমন্দ কলার তেউড় বাছিক়্। লওয়। আমার পক্ষে কঠিন 
বোধ হইবে ) তবে আপনার অনুগ্রহে যদ্দি বিশেষরূণপে জ্ঞাত 
কত পরি, তখন যে যেমন কলার তেউড় অবস্বই ছিনিয়। 
লহতে পারিব। 

গুরু । কলার ভেউড় চিনিঘা লইবাঁর সম্বন্ধে যে সহজ 
সঙ্কেত আমি জ্ঞাত আছি, তাহ! ব্যক্ত করিতেছি শ্রবণ কর। 
'ঘে সকল ভেউড়ের গোড়া মোটা, অগ্রভাগ তাহ! অপেক্ষা সোক্ষ 
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( এখন কি পরিমাণে অর্ধেক ) এবং প্র তেউড়ের বাল্দো! অতি- 
শয় লঙ্বা১ পাতাও খুৰ বড় বড়, চৌড়া, ও সামান্ত পাতলা হয়, 
লেই সমস্ত নূতন ঝাড়ের তেউড় নিশ্চক়্ জানিবে। আর, 
বেশী পুত্নাতন ঝাড়ের ভেউড়ের আগা গোঁড়া প্রায়ই সমভাবে 
মোটা হয়, এবং বাল্দে। ও পত্র, কিছু খন, অপেক্ষাকৃত ছোট 
উর। - 
শিষ্য । এ্রচ্মপ হয় কেন প্রভে। ? উহার কারণ আপনি 
কিছু জাত আছেন কি? 

স্ঠরু। কারণ না থাকিলে কার্য্য হয় না, তষ্ববিৎ মহাত্মগণ 
ক্কার্য্যের কারণই প্রমাণ করিয়া থাকেন। কদলীবৃক্ষ রূপান্তরের 
যেকারণ আছে, তাহা অবশ্ঠই প্রামাণ্য । অতএব উক্ত সম্বন্ধীয় 
কারণ আমি যাহ!জ্ঞাত আছি, বিবৃত করিতেছি । কলার চার। 
যকালে রোপণ করা হয়, তৎকালে .এক হস্ত বাকিছু বেশী 
পরিমাণ গর্ত খুঁড়িক্না বান উচিত। তৎপরে উহা! হইতে প্রথম 
চার! উৎপন্ন হইবার সময় প্রায় অর্দ হস্ত উপর হইতে চার! 
বাহির হইয়া থাকে । 

শিষ্য । আমি দেখিয়াছি, যেন (খুব নীচে ) কলাগাছের মল 
দেশ হইতে চার! বাহির হইয়! থাকে । 

গুরু । কলাগাছের মিকড়েতে তেউড় উৎপন্ন হয় নাঃ 
সিকড় যাহা! হইতে উৎপন্ন হয়, তাহা হইতেই তেউড় উৎপন্ন 
হয়। তরী তেউড় উৎপন্ের স্থানকে চলিত ভাষায় “এ'টে” কহে। 
এ এটের উপরে পর পর তিন বত্দর তেউড় বাহির হইলে, 
ক্রমশঃ উপরে ভাসিয়া উঠে। যত নিম্ন হইতে উপরে তেউড় 
ভাদিয়্া উচিতে থাকে, ততই তেউড় নিস্তেজিত হইয়া উক্ত রূপ 
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সী ধারণ করে, সুতরাং এ ছর্ল তেউড়ের ফল তাদূশ ভাপ হয় 
না । কেমন বাপু! আমার কথাগুলি মনে লাগিল কি? 

শিষ্য। আজ্। হা! প্রভো। আপনি যে কারণ দর্শীইলেন, 
তাহা আমার মনঃপূত হইয়াছে । এক্ষণে একটী কথ। নিবে- 
দন করি এই যে, প্রথমে এক হস্ত গভীর গর্ভে চারা রোপণ না 
করিয়া ছুই হস্তব৷ ততোধিক গভীর গর্ত করিয়! চারা রোপণ 
করিলে, পরিণামে ভাল হইতে পারে, ঝাড়ও বেশী দিন স্থায়ী 
হইবার সম্ভাবন]। 
. গুরু । না বাপু, তাহা নিয়ম নহে, কারণ কলার তেউড় 
বেশী বড় রোপণ কর! বিধি নহে। উর্ধে দেড় হস্ত হইতে ছুই 
হস্ত পর্য্যন্ত লম্বা! কলার তেউড়. রোপণ করা বিধি। (অর্থাৎ 
৫ হইতে ১২ পাক্কা পর্য্যস্ত ) চারা! রোপণের জুনিয়ম । 

শিষ্য । প্রন্ধে!! ১২ পাতা কাহাঁকে বলে, তাহা আমি 
বুঝিতে পারিলাঘ ন1। | . 

গুরু। বুকিতে পারিলে না বাপু, তবে আর এক ভাবে 
বলি শুন। প্রথমে এঁটে হইতে তেউড় বাহির হইলেই একটা 
'শলাকার গ্থায় দৃষ্ট হয়, তৎপরে ক্রমে ক্রমে, এক একথানি 
করিয়। পাতার বাইল বাহির হইতে থাকে, এ ১২ পাতা বাইল 
বাহির হইলেই সেই তেউড় উত্তোলন করি৷ স্থানাস্তরে রোপণ 
করা বিধি। উহার অধিক ( অর্থাৎ ১৪।১৫১৬ কি ২ পাতা) 
বড় গাছ রোপণ করা বিধি নহে ॥ 

শিষ্য। আমি দেখিয়াছি যে, অনেকে খুব বড় বড় (অর্থাৎ 
কুড়ি পাতা পধ্যস্ত ) কলাগাছ রোপণ করিয়া থাকেল, তবে 
তাহা কি অবিধি কার্য ? 
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গুরু । খুব বড় বড় কলার তেউড় উত্তোলন করিয়! স্থানাঁ- 
স্করে যোপণ করিলে, তাহার কল। তাদৃশ ভাল হয় না, তবে 
উহ্বার এঁটে হুইতে যে তেউড় উৎপন্ন হয, তাহাতে রীতিমত 
কল! জন্মাইয়া থাকে । আর ছোট ছোট কলার তেউড় তুলিয় 
গ্থানাস্তরে রোপণ করিলে ক্রমশঃ তাহার! তেজস্কর হইয়! রীতি- 
মত কল! প্রসব করে। এই সকল দোষ ঘটে বলিয়াই ছোট 
ছোট তেউড় রোপণ করাই সর্ধতোভাবে বিধেয়। 

শিষ্য । কৃষি-সন্বন্বীয় অনেক বিষয়ই যে, আপনার কহস্থু 
তাহাতে আমি বিশেষ আনন্দিত হইলাম। এক্ষণে উহার 
রোপণ প্রণালী কিনূপ, তাহ! আমি শুনিতে ইচ্ছ। করি। 

গুরু । রোপণ প্রণালীর নিয়ম- খোস্ত। কি সাবল. দার। 
নির্দিষ্ট চারাগুলিকে উত্তোলন করাইয়। ছায়াযুক্ত শীতল স্থানে 
২৩ দিন রাখিয়া দেওয়া বিধি। তৎপরে চতুর্থ দিনে এ সকল 
চারার গোড়ায় এটে ও সিকড় যাহা! বেশী বোধ হইবে, তাহ! 
কোনরূপ শাণিত অন্ত্র বা কাটারী দ্বারা টাচিয়া ফেল! উচিত; 
এবং উহার শিরোঁভাগের প্রত্যেক বাল্‌্দোর পাতা খানিক 
খানিক কাটিয়া ফেলিতে হইবে । 

শিষ্য চারা সকলের গোড়ায় এটে ও সিকড় যাহা বেশী 
বোধ হইবে, তাহ। চীচিয়া ফেলিবার আবশ্যক কি? 

. শুরু । পুরাতন এঁটে ও পিকড় সহিত চার! রোৌপণ করিলে, 
নৃতন সিকড় বাহির হইতে বিলম্ব হয়, এবং যদ্দি জলবস| জমী হয়, 
তাহা! হইলে, প্র পুরাতন এটেতে পচ! ধরিয়া, গাছ সকল বিন 
হইতে পারে। উক্ত কারণ বশন্তঃ পুরাতন এটে ও মিকড় কতক 
কতক টাঁচিয়। ফেলিয়া রোপণ করিতে হয়, তাহা! না হইলে শীন্ত 
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নূতন সিকড় বাহির হুয় না, সুতরাং গাছসকল ক্রমশঃ নিস্তেদিত 
হইয়! মৃ্যুমুখে পতিত হয়। আর কথিত প্রণালী অনুসারে 
রোপণ করিলে, ভবিষ্যতে অনিষ্টের পক্ষে আর কোন বন্দেহ 
থাকে না। গাছ সকল বেশ ম্ুডৌল হইয়া দিন দিন শ্রী ধারণ 
করিতে থাকে, এবং অচিরে ফলোনুখী হইয়! মোচা প্রসব করে। 
আর এক কথা,-_পুর্ববে বলিয়াছি, এক্ষণেও বলিতেছি যে, দীর্ঘে 
গ্রন্থে ৮ হস্ত অন্তর অন্তর ১ এক হস্ত গভীর 'এক একটা গর্ত 
খুঁড়িয়া তাহাতে এক একটী কলার চারা রোপণ করিতে 
হইবে ; এবং রোপণ কালে চারাগুলির মুলদেশে মাটা বেশ 
করিয়া চাপিয়া দেওয়া উচিত। কারণ, বর্ষার জল মুলদেশে 
প্রবেশ করিলে, এটেতে পচা। ধরিক্ক। গাছ সকল নষ্ট হইতে 
পারে। প্রথম দিন উক্ত নিয়মে রোপণ-কাম্য শেষ করিয়া, 
২৪ দ্বিন পরে পুনর্র্বার এ রোপিত চাঁরাগুলির মুলদেশের মাটী, 
বাশ বা কোনরূপ কাটের নাদ্‌ন! দ্বারা রীতিমত ঠাপিয়া চাপিয়! 
দেওয়! উঁচত। | 

শিষ্য । প্রভে!! চারাগুলি রোপণ করিবার সময় একবার্‌ 
গোড়ায় মাটা রীতিমত চাপিয়। দিতে হইবে, বলিলেন, পুন- 
ব্বার এ মাটী ঠাপিয়া! চাপিয়া দেওয়ার আবশ্যক কি? 

গুরু। যতর্দিন না এসকল রোপিত চারার নৃতন পাতা 
বাহির হইবে, সেই পর্য্স্ত ৪1৫ দ্রিন অন্তর অন্তর একবার মটা 
ঠাসিয়। চাপিয়া দেওয়া কর্তব্য । কারণ, চারাগুলি যৎ্কালে 
রোপণ করা হয়, তৎকাঁলে চারা সকল স্বাভাবিক হ্ৃষ্পুষ্ট থাকে, 
তৎপরে ক্রমশঃ রৌদ্র পাইয়া আস্তরিক রস মরিয়া গায়ে শু 
প্রান্ন হইয়া অতিশয় কৃশ হয়, জতরাং লোঁল পড়িয়া গোড়ার 
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মাটী ক্রমশঃ ফাক হুইপ! আসিলে, বর্ধার জল তাঁহার ভিতরে 
প্রবেশ করিতে পারে। তজ্জন্ত মধ্যে মধ্যে এক একবার মাটা 
ঠাসিয়া! চাঁপিয়া দিলে “উক্তব্ধপ মারত্য ব্যাথাত ঘটিতে পারিবে 
না। তৎপরে চারা সকল মাঁটাতে রীতিমত সংলগ্ন হইয়া ২৪টা 
দৃতন পাতা! উৎপাদন করিলে, আর সহসা কোনরূপ পাইট 
করিবার আবশ্তক নাই; তবে মধ্যে মধ্যে ক্ষেত্রে দৃষ্টি রাখ! উচিত 
যে, নান! প্রকার ঘাঁদ জঙ্গল উৎপন্ন হইয়া! চাঁরাগুলির মূলদেশ 
অপরিষ্কার ন৷ করিতে পারে । তৎপরে আখিন মাসের শেষ কি 
কার্তিক মাসে (অর্থাৎ বর্ষ অস্তে ) সমস্ত কদলী-ক্ষেত্র কোদাল 
দ্বারা কোপাইয়৷ প্রত্যেক গাছের গোড়ায় কিছু কিছু মাঁটী উচ্চ- 
ভাবে নীচে ঢালু রাখিয় ভল্নাট করিয়] দিতে হইবে । আর এক 
কথা,-_গাছগুলি যখন বেশ সতেজিত হইয়া মোচা! ফেলিবার 
উপক্রম হইয়। আদিবে, তাহার পুর্ব হইতে বিশেষ সতর্ক 
থাকিতে,হুইবে ষে, কেহ যেন গাঁছের পাঁতা কাটিতে ন! পারে। 
শিষ্য | প্রভে।! কলাগাছের পাতা কাট! একেবারে বন্ধ 
করিতে হইবে, এ কথার ভাঁব আমি কিছুই হৃদয়ঙগম করিতে 
গারিলাম না। | 
গুরু । আনার কথার ভাবার্থ এই যে, নিতান্ত আবশ্তক 
বিধায় খুব বড় বড় গাঁছ হইতে স্বল্প পরিমাণে (অর্থাৎ ২।১ খানির 
অর্ধাংশ করিয়া কাটিয়া লইলে তাদৃশ হানি হয় না) নতুব! 
স্বল্প বয়স্ক চার! গাছ হইতে পাতা কাটিয়া লইলে, অঙ্গচ্ছেদন 
বেদনার তাহার! ক্রমশঃ নিস্তেজিত হইয়। মৃত্যুপ্রায় হয় । সুতরাং 
অতিশয় দুর্বলতা প্রযুক্ত ভাঁপ কলা প্রসব করিতে পারে না। 
এতৎসম্বন্ধে বচন পুর্বেবে উক্ত হইয়াছে যে, ণকল। পুতে না কাট 
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পাঁভ, পরতে কাপড় খ্রতে ভাত।” বাস্তবিক এই বচনের অনুসরণ 
করিতে হইলে, কলা গাছের পাঁত। কাটা কখনই সন্ত হয় না। 
শিধা। প্রাভো ! কল। গাছ রোপণ কর] হইলে, কত দিন 
পরে ফলবতী হয়? 
গুরু । তাহ! নির্ণয়ের একটী নিয়ম আছে বাপু, কলাগাছ 
রোপণ করা হইলে, তাহা! মাটীতে সংলগ্ন হইয়! যখন নূতন 
মাইজ পাত! বাহির হইবে১€ষই অবধি প্রায় ১২ মাসে কলাগাছ 
ফলবী হুয়, তবে জমীর উর্বরত! নুর্বরতা বিধায় ২১ মাস 
অগ্র পশ্চাতেও ফল উৎপর হইতে পারে । মোচ। বাহির হওয়! 
দুষ্ট হইলে, পুনর্বার এ সকল গাছের মূলদেশের সমস্ত ঘাস 
জঙ্গল মারিয়া ক্ষেত্রের বহির্দেশে ফেলিয়া দেওয়া উচিত । 
শ্রিষ্য । কার্ধ্যগতিকে প্র সময় যদি ঘাষ জঙ্গল না মারিতে 
পার! ধায়, তাহ! হইলে, গাছের পক্ষে কি কোন অনিষ্ট হয়? 
গুরু । বিশেষ কোন অনিষ্ট ঘটিবে, তাহা! নহে,নবে এ 
অবস্থার গোড়ায় ঘাস জঙ্গল থাকিলে, কলার গাত্রে এক রকম 
কাঁলো। কালে। ফুট ফুট চিহ্ন হয়, ততকারণে কলাগুলি দেখিতে 
কদর্ধ্য হয়, এবং আম্বাদনেও একটু তফাৎ হইয়া পড়ে । যাহ! 
হউক, মোচা হইতে ক্রমশঃ সমস্ত কল বাহির হইলে, আর 
যখন বাহির হইবার সম্ভবনা থাকিবে না, এমত বিবেচন। 
হইলে, কোন প্রকার অন্তর হারা মোঢটা কাটিয়। ফেল। উচিত। 
মোচাঁটী কাটিবার সমন যে একটু গোলযোৌগে পতিত: হইতে 
হয়, তাহ! বোধ হয় অনেকেই জ্ঞাত থাকিতে পারেন; সেই জন্য 
মোচ। ভাঙ্গিবার প্রপালী আর এক রকম যাহা আছে, ব্যক্ত 
করিতেছি। মোচচী যত পন্থিমাণে উত্দে থাক্ষিবে, সেই পরি- 
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মাঁণে এক খাঁনি বাশ কি কোন রূপ শক্ত কান্ঠ লইয়া মোচাটার 
উপর দিয়া এমন ভাবে ঠেল! মারিতে হইবে যে, মোচার বোটা 
ধনুকের মত দোম্ড়াইয়া মাত ক্রোড়োমুখী হয়, তাহ! হইলে 
তংক্ষণাৎ বোটাটা পুট করিয়! ভাঙ্গিয়৷ ভূতলশায়ী হইবে । আর 
এক যুক্তি'এই যে, বাঁখারীর অগ্রভাগে একখানি কাস্তে বাধিয়। 
কাটিয়া ফেলিতে পারা যাঁয়। 

শিষ্য । প্রভো ! মোচা না কাটিয়া যদি স্বাভাবিক রাখিয়া 
দেওয়। যায়, তাহাতে কি কিছু দোষ ঘটে? 

গুরু । মোচা যথাসময়ে না কাটিয়া ফেলিলে, কিছু 
বিলম্বে কলাগুলি পুষ্ট ও অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট হয়। 
শিষ্য €মাচা কাটিক্ক। ফেলিবার উপযুক্ত সময় কিরূপে 
জানিতে পারা যায়? 
71 গুরু । তাহ? সহজেই জানিতে পারা যায় যে, *মোচা 
বাহির হওয়! হইতে যে পর্য্যন্ত কল! ধরিবার বিধি আছে, তাহঃ 
ধরে, তৎপরে যখন সমক্ডু ফুল ঝরিতে আরম্ভ হইবে, সেই 
সমরের মধ্যেই মোচা কাটিয়া ফেলিলে ভাল হয়। 

শিষ্য । রী রূপ মোট! কাটার পর কলাগুলি কত দিনে 
থাদ্যোপযোগী হুইফ়া থাকে ? 

গুরু । ব্যঞ্জনে যে কল! ব্যবহৃত হয়, (অর্থাৎ যাহাকে 
কীচ্কল। কহে) উহ মোচা কাটার দিন হইতে প্রায় ২ মাসে 
ব্যবহারোপযোগী হুইয়|] উঠে। আর, যেসকল কল! পাক! 
অবস্থায় ভক্ষণ কর! যায়, উহ! মোচা কাটার দিন হইতে প্রায় 
৪ মাসে খাদ্যোপযোগী হয়; কিন্ত শীতকালে, ৫।৬ মাস লাগিয়! 
থাকে? 
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শিষ্য । শীতকালে এত বিলঙ্বে কল! পুই হয় কেন? 

গুরু। শীত খড়ুতে কলা শীঘ্র পুরিয়া উঠে না, তাহার 
ফ্ষারণ এই যে, শীতকালে উত্তরদিকস্থ বায়ু নির়তই বহিতে 
থাকে, এ বায়ুর এমন স্বাভাবিক শৈত্যত। গুণ আছে যে, 
তাহা সবার! পৃথিবীস্থ অনেক বন্তই জড়িতৃত হুইয়া সহজে 
বুদ্ধি হইতে পারে না। অতএব কলাগুলি কাদিতে বেশ 
পুষ্ট (অর্থাৎ ২১টা পাঁকিতে আরম্ভ হইলেই কাদি সহিত 
গাছ কাটিয়া ফেলা উচিত, এবং উহার গোড়ার থে ঘটে 
থাকিবে, তাহাও কোদাল বা সাবল দ্বারা তুলির সেই স্থানে 
মাটা বেশ করিয়া চাপিয়! দেওয়! কর্তব্য । 

শিধ্া। এঁটে যদি থাকিয়া যায়, তাহাতে কিছু দোষ 
ঘটে কি? ৰ 
[শুরু । হী বাপু, উহাতে বিশেষ দোঁষ ঘটিতে পারে। কলা 
সহিত গাছ কাট! হইলে, উহার গোড়ার এটেও তৎক্ষণাৎ 
তুলিয় স্থানান্তরে ফেলিয়া দিতে এহয়। নতুবা এ'টে পড়িয়া 
থাকিলে, ক্রমশঃ গিয়া উহাতে এক রকম সাদা সাদ। কীট 
(পোকা) জন্মাইয়া ক্রমশঃ তাহারা পুরাতন এ'টে পরিত্যাগ 
পূর্বক নূতন এটেতে প্রবেশ করে । তাহাতে অন্যান্য 
কলাগাছের পক্ষে বিশেষ অনিষ্ট ঘটতে পারে । এমন কি অনেক 
গাছে কলা পর্যযস্তও উৎপন্ন .হয় না, কতক মরিয়াও যায়। 
তৎপরে প্রতি বৎসর ( বর্ষা অস্তে ) অর্থাৎ কার্তিক মাসে কলা- 
ক্ষেত্র ঢালা কোপাইবাঁর সময় প্রতি ঝাঁড়ে ফলকর গাছ বাদে 
ফল]. ছোট, বড় ও মাজীরী তেজস্কর ৩টা গাছ বাছিয়৷ রাখিয়।, 
অতিরিক্ক,গাঁছ সকল তুলিয়! ফেল! কর্তব্য। 
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শিষ্য । প্রতো ! ঝাড়ে বেশী পরিমাণ কলাগাছ জন্মাইলে 
কতক জং ংশ তুলিয়া ফেলিতে হয় কেন? 

গুরু। “বাড়ে নি্নমের অতিরিক্ত গাছ থাকিলে, উহাতে 
বিশেষ ছানি হইতে পারে। কারণ, এক স্থানে ২৪টি গাছের 
অতিরিক্ত থাকিলে, তাহাতে যে কলা উৎপন্ন হয়, তাহা 

হ্যায় কম ও অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট হয় এবং আম্বাদনখ 

তত ভাল হয় না। আর এক দোষ ঘটে এই যে, অল্প কাল 
মধ্যেই খাড় জঙ্গলময় হইয়! সমূলে বিনষ্ট হইয়া যায়। কথিত 
প্রণালী অন্গসারে কলার চাষ করিতে পারিলে প্রতি বৎসয় 
বিঘা প্রতি খরচ! বাদে প্রায় দেড় শত টাক লাভ হইয়! থাকে 1 

শিব্য। কলার আবাদ-প্রণালী শ্রুত হইয়া বিশেষ উৎসাহিত 
হইলাম। এক্ষণে একটি কথ! নিবেদন করি এই যে, কলা 
কোন মর্শরির এক খানি ক্যাটালগের আদ্যোপান্ত পাঠ ধরিয়। 
কতকগুলি ফলের গাছ চিত্রিত করিয়া র্াখিয়াছি, আপনি 
মদ্দি সেই সকল ফলের .বিবরণ কোনরূপ জ্ঞাত থাকেন, তাহ! 
আমাকে বলিয়! সুখী করুন । 

গুরু । ক্যাটালগে নান। প্রকার ফল ফুলের গাছের তালিক। 
যাহ। লেখা থাকে, তৎসমস্তের গুণাগুণ ও রোপণ-প্রণালী বর্ণন 
রুর! এক্ষণে নিশ্রয়োজন, তৰে যেগুলি নিভাত্ত আবশ্যকীয় 
বলিয়া মনঃস্থ করিয়াছ, তাহা উল্লেখ কর, তদিষয় কিছু বর্ণন 
করি। 

শিষ্টা। যে আজ্ঞা, ক্রমশঃ উল্লেখ করিতেছি শ্রুত হউন। 

গুরু) আচ্ছা বল। 
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যণ্ঠ অধ্যায়। 
কতকগুলি ফলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ । 


।শষ্য। নানা প্রকার পিচ কিরূপে জন্মায় ? 

গুরু। উহা পশ্চিমে কোন কোন স্থানে বহু পরিষাখে 
জন্মিয়া থাকে, তবে এখানে যাহ! উৎপন্ন হয়, তাহা অনেক যত্বে 
হইয়া থাকে । সকল সুনে সকল মুত্তিকাত্তে পিচের আবাদ 
রুরিতে পারা খ্যায়। পিচের আশ্বাদন অতিশয় মধুর ও উচ্চ 
শ্রেণীর ফলের মধ্যে পরিগণিত | কিন্তু মুত্তিকাঁর গুণে ছোট বড় 
আকারে জঙ্ষিয়া থাকে । ইংরাজেরা পিচকে অত ছুখাদয 
ফল বলিয়া অধিক মুগ্য দিয়! সাদরে গ্রহণ করেন। বাস্তবিক 
পিচ অতি সূল্যবান্‌ ফল। 

শিষ্য । যাহা হউক প্রভো, নাশপাতি কিদ্ধপ ফল, উহার 
দ্বতান্ত কিছু শুনিতে ইচ্ছা করি। 

গুরু * নাশপাঁতি বিদ্েশীয় ফল, উচ্চ জর্মীতে উংপন্ন হইয়। 
থাকে । নকল স্থানে সকল মৃত্ভতিকায় আবাদ করিলে রীতিমত 
ফুল জন্মায় না। তবে যদ্দি ঠিক প্রণালী অবলম্বন করিয়। আবাদ 
ক্ষরিতে পার! যায়, তাহ। হইলে সম্পূর্ণ না জন্মাইলেও কম পৰ্রি- 
মীণে জন্বিয়া থাকে । নাশপাতি এক প্রকার ,মেওয়া ফলের 
মধ্যে পরিগণিত) আহ্বাদন খুব ভাল, অধিক মুল্যবান ফল । 

শিষ্য । সেফ ফল কি রকম প্রো ? 

গুরু । সেফ নাশপাতির স্টায় একরূপ ফল, তবে নাশ- 
পাতির সহিত যে ২।১ রকমে প্রভেদ আছে, তাহা সমগ্নাঞ্ছসারে 
ধলিয়। ধ্রিব। | 


ক্লাষ-প্রণালা 1 গুন 


শিক) 'আনুবোখারা কেষন কর্প ও কিজ্প জন্মে, আৰং 
কি প্রকারে ব্যবহ্থায়' কর। ধায়? 

গুরু। 'আলুবোখার! সকল স্থানে সকল মাটাতে উৎপন্ন 
হয় না। উচ্চ জমীতে বোপণ করিতে পারিলে, রীতিমত ফলঃ 
ছন্মিয়ী থাকে 1 যেখানে সেখানে উহ।র চাঁষ করিলে, গাছ সকল 
ততোধিক সৃতেজিত হইয়া যথাসময়ে ফল প্রসব করে না। আলু- 
খোথারা ফলে বেশ অন্ন প্রস্তত হইয়া থকে ) অন্তান্ত প্রকারে 
খুব কম পরিমাণে ব্যবহার হয়। 

শিষ্য। আনহুর ফলের বৃতাস্ত কিছু জ্ঞাত আছেন, 
কি? 

. শুরু* আজুর, শীত প্রধান দেশের ফল। দ্রাক্ষালতা যাঁহীকে 
কহে, তাহা হইতেই এ ফল উৎপপ্ন হয়। দ্রাক্ষালতার আবাদ - 
সকল স্থানে করিতে পারা যায়, এবং ফল বিস্তর জন্মায়। কিন্ত 
উহার আবাদ-প্রথালী স্বতন্ত্ররপ, তাহা রীতিমত না জানিতে 
পারিলে, বুথ পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় করা হয়ঃ তকে আমি যে 
পর্যাস্ত, অবঙ্গত হইয়াছি, তাহা আর এক সমক্স উল্লেখ করিব । 
উহার আবাদ যদি করিতে পার, বড়ই সুখের বিষয় । 

শিষ্য । এন মিরিকেটার বিষয় কিছু বলিতে পারেন'কি ? ? 

১, গুক্ক। এননা মিরিকেটা, এমেরিক! দেশের সেওয়া ফল। 
তারতবর্ষে উহার আবাদ কবিলেও করা! বাঁইতে পারে, কিছ 
ফুল তত পূর্ণ পরিমাণে জন্মাক়.না; কিছু কম্ম পরিমাণে জন্মিয়া 
থাকে । এবং 'প্ুব-বিশেষে অনেক গাছ অফল। হইয়। পড়ে । 
তরী ফলের আকার ছোট ছোট্ট কাটালের ন্যায়) পাকিলে 
বেশ ুগন্ধযুকত 1" আস্বাদ্বন হিক মেওয়া। ফলের স্তায়। 

(৫ ) 


রও কৃধি-প্রপালী ? 


শিষ্য আমি যেসকল ফলের বাথ! উল্লেখ করিলাম, 
উছার মধ্যে কোন্‌ কোন্‌ ফলে অস্র প্রস্তত হইয়া থাকে ? 

গুরু । উত্ত- সকল ফলেই জন প্রস্তত- কর! নিন 
পারে । 

শিষ্য। না, না, প্রভো, আঁমার বলিবার জম হইনাছে, আনি, 
বলি যে, কোন্‌ কোন্.ফল অন্ন-রসাত্মক ব! অশ্লমধুর ? 

গুরু। অগ্ন্বাদ অনেক ফলেতেই কিছু কিছু থাকিতে 
পারে, কিন্ত যে সকল ফল অয্ন-রসাত্মক, তাহাকে নি ফল 
বলিয়া গণ্য করিতে পার! যায় না। 

- শিষ্য । যে আজ্ঞ! প্রভে। ! আমিও কোন কোন গ্রন্থে এই 
রূপ কথা পাঁঠ করিয়াছি যে, “য়ে সকল ফলে অন্ন বন্ধ থাকে, 
তাহাতে মহা! কোন উপকার হয় না, বরং অপকার হয় |» 

গুরু । হা! বাঁপু, সেই জন্য বলিতেছি যে, নান! প্রকার 
ফলের গুণাগুণ অগ্রে বিশেষ রূপে অবগত হইয়া! রোপণ করিতে 
পারিলে ভাল হয়। 

শিষ্য । যে সকল ফলে প্রকৃত অম্ন প্রস্তুত হইয়া থাকে, 
তাহাদিগের নাযোলেখ করুন। 

শুরু । আত্ম, তেতুল, চাল্তা, আমড়া, কখবেল, জলপাই, 
পেনেড়া, কেওড়া, নান! প্রকার লেবু, বইচ, বিলি, সর্ব রকম 
কুল, মাদার, আনারস, দেশী করমচ1১ চীনের করমচা, দেশী 
কামরাঙ্গা, চীনের কামদ্বাক্গা, চীন্বের পেয়ারা, আলুবোথারা। 
আহুর, টেপারী, উমেক্টা, চিকুরী, আম্লকী ন্উড় ইত্যাদি । 

শিষ্য। উল্লেখিত ফল লকলের চারা "কিরূপ রোপথ 
করিতে হয়, তা সংক্ষেপে বর্ণন করুন। 


কৃষি-্রশালী ১ 


সর । উল্লেছিত ফল 'শক্ষলের চারা রৌপণ করিতে ছইলে, 
কঠিন মাটীতে রোপণ করিতে হয়, সেইজন্য এ দ্বেশে বিশেষ বন্ধ 
পূর্বক রোপণ ওষ্যালন পালন করিধেও -ক্মধিক দিন পদ্মে গাছ 
মকল ফলবান হুইয়! উঠে। এই পকল ফলের গাছ যদি ধাগাছে 
রোপণ করিবার ইচ্ছা হইয়। থাকে, অবশ্যই আঁনাইতে পার 
রোপণ করিবার অন্য ফোন চিন্তা কর্পিতে হইবে না) কশ্লোপণ, 
প্রতিপালন/ এবং ফল ধত্িবার কৌশল সহজ প্রগালীতে উল্লেখ 
করিব ) কিশ্ত এই সমন্ত ফলের কলমটারা আঁমাইতে পারিলে 
ভাল হয়। যাঁহাই হউক, আপাততঃ আবশ্তকমত চারাখুলি 
আনাইট। বাগানের শানে স্থানে ধথারীতিতে বসাইয়। দাঁও, 
পরে নিয়মমত পাঁইট করিলেই হইবে। 

শিষ্য । প্রিলকফল গাছ এক্ষণে নোপণ করিয়া, গাইট কত 
দিন পরে আবশ্যক হইবে ? 
" . ক্রু । এই বর্ষার সময় যে গমস্ত গাছ রোগণ করিতে 
হইবে, ;তাহাদিগের গোড়ার পাইট "আগামী কার্তিক মাসে 
কর] বিধি । এক্ষণে গাছগুলি রোপণ করিয়া, যাহাঁতে জীবীত 
থাকে, তদ্বিষয়ে ফেবল চেষ্টা করা বর্তধ্য। 

শিধা। .যে আজ্ঞা প্রভো, তবে উল্লেখিত « গাঞগুলির 
একখানি র্দ করিনা রোদ নর্শরিতে পাঠাইয়! দেওয়! 
ঘাউক। 

গুরু | ছা, দিতে পার, কিন্তু উহার মধ্যে ২৪ রঙ্ধম গাছ 
এক্ষণে আনাইবার আবহ্ক নাই। 

শিষা। কোন্‌ কোন্‌ গাছ এক্ষণে আনাইবার আবশ্তক 
হইতেছে না, তাহা বিশেষ করিয্পা বলুন । 


৫২ কুষি-প্রণালী । 


গুরু । চীনের আলারন, স্টাশপাতি) এসেফ, ০০০ 
আপেল এবং আঙ্কুর। 

শিষ্য । এ কয়েক প্রকার গাছ এক্ষণে রোপণ-কর৷ বাইত 
পারেন! কি? 

গুরু । না বাপু। 

তৎপরে শিষ্য পূর্বোক্ত নর্শরিতে ্ ॥ লিখিয়। অন্যান্য 
'কয়েক প্রকার গাছ আনাই .গুরুদেবকে বলিলেন, « পত্রের 
“লিখিত সর্ধপ্রকার গাছ আসিয়া পৌছিয়াছে, আপনি একবার 
দৃষ্টিপাত কৰিলে ভাঁল হয় । পরে বাগানে পাঠাইয়। রোপণের 
বন্দবন্ত করা যাইবে*। গুরুদেব গাছগুলি দেখিক্া বলিলেন, 
“গাছগুলি হঠাৎ উত্তোলন করা হইয়াছে, যাহা হউক, নিতান্ত 
মন্দ নহে, এক্ষণে বাক্স হইতে উঠাইয়! কোন নিরাপদ স্থানে 
রাখিয়া দিতে হইবে। 

শিষ্য । বৈঠকখানার সম্মুখে, গাছের দিলে, ছায়া শ্থানে, 
( যেখানে পুর্ব্বে একবার গাছ রাখা হুইয়াছিল সেই স্থানেই ) 
রাখিয়! দেওয়া যাউক। 

গুরু। ন] বাপু, এক্ষণ বর্ষাকাল, সদ1.সর্ধদা বৃষ্তিপাত 
হইতেছে, প্রস্থানে গান রাখিয়া দিলে বিশেষ ক্ষতি হইবার 
সম্ভাবন! ১. ক্ষারণ, এই গাঁছগুলি বান্সে বোঝাই অবস্থায় 
জল পাইয়। নিতাস্তই খারাপ হইয়| আসিয়াছে, তাহার 
উপর পুঁ্ঃ জল পাঁইলে. সমস্ত গুলিই শীত্রই অরিয়া যাইতে 
পারে। 

শিষ্য । তবে যেস্কানে রাখিয়া গিলে ডাল হয়, আপনি 
আজ্ঞা করুন, যালীকে রাখিয়া! দিতে বলি। 


গুরু | আঁ যে'আালীর ঘুর পাঞ্ছেত দিক্‌ খোঁলী-লক্ব। চাল] 
ধাধা হইয়াছে, প্র চালার মেজেতে কিছু গুফ মাটী বিছাইয়! 
শাহার উপর গাছচ্চলি বলাইয়া রাখা উচিত । পরে ৪৫ দিন গত 
হইলে রোপণ কর! যাইবে। 

শিষ্য । প্রভেো! এরূপ অবস্থায় গাছগুলিকে 91৫ দিন, 
ঘরের ভিতর এ ক্ধপে ন। রাখিয়া হঠাৎ রোপণ করিলে কচি 
দোষ হয়? 

গুরু। বিশেষ দোঁষ ন রি নিষেধ করিবইবা কেন! 
পথিমধ্যে বর্ষার জল পাইয়া গাছের মূলদেশের মাঁটা প্রায় গলিত 
.হুইয় পড়িয়াছে, এ অবস্থায় গাঁছ সকল রোপণ করিলে, ফে 
২।৩টী গুরুতর দোষ ঘটে, তাহ! বিশেষ করিয়া! বলি শ্রুত হও £ 
প্রথমতঃ এই এক দোষ,_-গাছগুলি রোপণ কর! হইলে, এ দিন 
বা উহার পরদিন, যদি বৃষ্টি হয়, তাহা হইলে, শ্র রোপিত গাছের 
গোড়ার মাটা নিতান্ত নরম হুইয়| পড়ে, সুতরাং শ্রী অবস্থায় 
সামান্য বাতাস পাইলেই গাছ সকল সহজেই কাইত হইব 
পড়িতে পারে; কাইত গাছকে খাড়া করিতে হইলে, গাছের সমস্ত 
সিকড় টানপ্রযুক্ত নাড়াচাড়া! পাইয়া ছিন্ন হইক্স যায়। তৎপরে এ 
গাছে সামান্য রৌদ্র লাগিলে, পাতা সকল জ্রমারয়ে হ্রিদ্রাধন 
হইয়া ঝরিয়া পড়ে, ও গাছের অগ্রভাগ হঙ্ইতে পড়! গ্রিয়া ভ্রমন, 
্বয়ে নষ্ট হইয়। যায়। দ্বিতীয়তঃ আর এক দোষ, প্রন্ধপ অবস্থান 
শাছ রোপণ করিয়া গাছের গোড়ার মাটী বেশ. করিয়া যচ্ছি 
চাপিয়! দেওয়া হয়, এবং প্র স্থানের মাটী বদি আটুলে হয়, 
তাহা হইলে বর্ষ। অস্তে. পরী গাছের মূলদেশের “মাঁটী চাপা-দোষে ' 
পাথরের ন্যায় কঠিন হয়, সুতেরাং তাহার ভিতয় বিন্দু. মাও 


৫৪  স্কবি-প্রণালী । 


জর প্ীবেশ করিতে সক্ষম হয় 'নধ, ও গাছের দিক্ষড় এ কঠিন 
মৃত্তিকা তে করিয়! ক্রমশঃ বিস্তৃত হইতে পারে না, তাহাতে এ 
গাছের অগ্রভাগ ক্রমশ$ শুষ্ক হইয়| সমূলে বিন হয়। তৃতীয়ত 
'অপক্ব এক দোষ, এ রূপ অবস্থার গাছ রোপণ করিলে, কখিত 
দুইটা দোষের হম্ত হইতে এড়াইলেও, এড়ান ষাইতে পারে, 
কিন্ত শীত্র বৃদ্ধি হইতে পারে না। এই সফল মারাত্মক দোষ 
ঘটে বলিয়া বর্ষার সময় গাছ সমস্ত ঘরের ভিতর শুষ্ক মাটীতে 
কাড়ি-হাপরে ৪1৫ দিন রাখিয়া রোপণ করা বিধি। 
শিষ্য । যে আজ্ঞ! প্রভো, এক্ষণে বিশেষ কারণ গুলি ভালরূপ 
জানিভে পারিলাম, কিন্ত অপর সাঁধারণে বলিয়া! খাকেন যে, 
বর্ষাকালে, গাছ উত্তোলন ও রোপণ করার ্রশক্ত সময়। 
গুরু 1 হা, বাপু, কথাটা সত্য এবং চির 'প্রথাঁও বটে, কিন্ত 
কোন কোন বীজের চারার পক্ষে সঙ্গত হয়, (কলমের চারার 
পক্ষে নহে )) তাহাও মুক্তকঞ্ঠে বলিতে পারি না, কেন না, 
বীজের চারার পক্ষেও পাক্প্রকারে ঘোর বর্ধার সময় নিষেধ 
কর। রহিয়াছে । শুনিয়াছি (বলিতে পারি না) কোন কোন 
দেশে ভাত্র মানে গাছ রোপণ করিতে নাই, এবং কোন কোন 
দেশে শ্রাবরথ মাসে যোপণ করিতে নাই, এ কথা! প্রকাশ 
' থাকিলেঞ্ত শ্রাবণ সতাদ্রমাষে গছি বোপণ করিলে যে বিশেষ দোষ 
ঘটে, তাহ। কিন্ত কোন গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় না, ইহাতে 
বেশ বুষা যায় যে, নিতান্ত বর্ষার ময় গাছ রোপণ করিলে, 
অবশ্যই একটা না একটা দোষ ঘটিয়া মরিয়া যায়? বাস্তবিক 
'ভাত্রমাসে গঞ্জানী বর্ষাগ্স সময় গাই রোপণ করিলে অরিবার 
বিলক্ষণ- সম্ভাবনা । এবং দেখা যায় যে, পূর্ববকার 'রোপিত 


কৃষি-প্রণাঁলী | এ 


অনেক গ্রা্ছের মুশদেশে জল বসিয়া সিকড় পচিগা নষ্ট হইয়া 
যায়। 

শিষ্য। প্রভে!! ধনের ভিতয় শুক মাটার় উপয়ে গাঁছ- 
খুলি কাড়ি করিয়া রাখার কারণ এই যে, এ গুফ মাটী গাছের 
মূলদেশের নরম মাঁটীর রস গ্রহণ করিয়া উহাকে নিরগ করিয়া 
ফেলিবে, কিন্তু ২৩ দিক্‌ খোলা, চালা-ঘরের ভিতপ্প গাছ 
রাধিবার প্রথা! হইল কেন? 

গুরু । ২1৩ দ্রিক্‌ ফাঁকা এমত ঘরে ন! রাখিয়া যদি চতুর্দিক 
আবদ্ধ এমত ঘরে গাছ রাখা হয়, ভাহা হইলে বাহিরের সুমিষ্ট 
সমীরণে বঞ্চিত হইয়া গাছগুলি গরমে হাফ্সে দারুণ কষ্ট ভোগ 
করে। তজ্জন্যই বলিতেছি যে, ২৩ দিক খোলা ঘরে নিরাপদ 
স্থানে যত্বপূর্্বক গাছগুলিকে রাখিয়! দিলে, সহসা কোন ব্যাঘাত 
ঘটিতে পারিবে না । 

তত্পরে শিষ্য গুরুদেবকে বলিলেন, গ্রভো ! গাছ সকল 
বাগানে লইয়া যাওয়া হউক । 

গুরু 1 হা, পাগাইয়া দাগ । 

উল্লেখিত নিয়মে 81৫ দিন গাছ রাখিয়া তৎপরে শিষ্য 
গুরুদ্দেবকে বলিলেন, প্রভো ! অদ্য গাছগুলি রোপণ করা 
যাইতে পারে নাকি? / | 

গুরু। হা, রোপণ করিবার সময় হইয়াছে বটে, তবে 
আমি এই সময় আর এফবার দেখিক্না রোপণের ব্যবস্থা করিয়! 
দিতেছি। 

শিষ্য। যে আজ্ঞা, অবশ্যই দেখিতে পারেন) তাহাই 
প্রার্থনীয়। 


তিনি, জোর হিরন 
৬৪  ক্বি-প্রণাপী । 


- তৎপরে গুরুদেব গাছগুলি "দেখিয়া বলিলেন যে, আরও 
২৩ দিন গাছগুলি এইরূপ অবস্থায় রাখিয়! দিলে ভাল হয় ।- 
: পিব্য। প্রথনও কি গাছগুলি জোপপোপযোনী হ্গ লং 
প্রভে। ? 
গুষ্ক।' হা, এক রকম হইম্লীছে বটে, কিন্তু মুলদেশের 
মাটীততে এখনও সামন্ত রম আছে। 
শিষ্য; প্রঁমাটী রীতিমত নীরস হওয়া, ফিন্নপে জানিতে 
পারা যায়? 
গুরু । তাহ! জানিতে পারার সহজ সঙ্কেত এই যে, যখন 
ই সকল গাছের ২।১টা পাতা হরিদ্রাবর্ণ হইয়া ঝরিতে আরস্ত 
হইবে, তখন জানিবে যে, গাছ সকলের যূলদেশের মাটী বীতি- 
মত্ত গু হইয়াছে, এবং এ সময় রোপণ করিলে, সহস। মৃত্যুমুখে 
পতিত হইবাঁর আশঙ্কা থাকিবে না। কথিত অবস্থা জ্ঞাত হইয়। 
গাছগুলি রোপণ কৰিলে, ৭1৮ দিনের মধ্যেই গাছের নূতন 
(কচি) পাত এবং সিকড় বাহির হইতে আরম্ভ হইবে। 
শিষ্য। তবে গাছ সকল যে যে স্থানে রোপণ করা হইবে, 
সেই সেইস্থান আপনি চিহ্ব করিয়া দিউন, এক একটী গর্ত 
খু'ড়িয়া ত্বাখা হউক । 
গুক। গাঁছ রোপণের পূর্বে গর্ভ খুঁতিয়া রাখিলে রাখিতে 
পারা বায় বটে, কিস্ক বর্ধাকালের নিয়ম নহে, কারণ) গর্তে জল 
অধিলে পুর্ব পরিশ্রম সকলই বিফল হইয়। যাইবে। শ্ুতরাং ং 
হইতে গর্ত খু'ড়িরা রাখা অন্থৃচিত। 
তৎপরে আক্গও ২৩ দিন গত হইয়া গেলে, শিষা গুয়- 
বেক কথ$সুলারে মালীকে গাছ সকল রোপণ করিতে আমেশ 


কষিপ্রধালী:। ০) 
করিলেন । খাঁলীও গাছ সকল ফোন করিবার জন্য তৎপর 
হইল । যদ্দিও মালী অনেক কার্ষে বিশেষ দক্ষ, তথাঁচ গুরুদেবকে 
জিজ্ঞাসা ন। করিয়া! হঠাৎ কোন গুরুতর কা্ষেট দাহসিক হয় না, 
তাহা গুরুশিষ্যে উভয়েই জ্ঞাত আছেন; কিন্ত অদ্য এই রোপণ 
্ষার্য্যের,জন্য মালী তত ভীত হয় নাই? পূর্বে যেরূপ শিক্ষা 
করিয়াছিল, সেইরূপ প্রণালীতে নিজ্গে কার্য্য আর্ত করিয়াছে, 
এমন সুময় গুরুদেব বলিলেন, মালী ! এই গর্তগুলি কিছু প্রশপ্ত 
হইক্াছে উহাতে বড়ই অন্ুবিধ! হইবে, যাঁহা হউক যাহ হইবার 
ভাহ! হইয়া গিয়াছে, এক্ষণে একটা কর্ম কক্স, যে যে স্থানে যে যে 
গাছ রোপণ কর! হইবে, সেই সেই স্থামের সন্গিকট অগ্রে এক 
একটী গাছ দ্বাখিয়া দেখিতে হইবে (যে, প্র গাছের মূলদেশের 
মাটীর থোল কি পরিমাণ বড়) যে পরিমাণে থোল বড় হইবে, 
তাহা অপেক্ষা অতিরিক্ত ৪1৫ অঞুলি ফাদে ও গভীরে গর্ভগুলি 
খুড়িবে, এবং পাভার বন্ধনগুলি খুলিয়। গতি সাবধামে , 
€ ধীরভাবে ) রোপণ করিয়া চতুর্দিকের মাষ্টি টানিয়! গর্তগুলি 
ভরাট করতঃ হস্ত দ্বারা রীতিমণ্ত চাপিয়া দিবে। সমতল 
জমী অপেক্ষা রোপিত গাছের গোড়ার মাটা সামান্য উচ্চ 
ভাবে রাখিয়। নিম্নে ঈষৎ ঢালু মানাইয়া এমন ভাবে চাপিয়া 
দিবে, যেন বর্ষার জল পড়িব। মাত্র অনায়াশে গড়াইয়া বাইতে 
পারে। ততৎপরে বোমা সবার! অল্প অল্প জলে, সাধনে, 
গাছগুলির সর্বাঙ্ ধৌত করিয়া! দিবে। | 

এই সময় আর একটী কথা বলিয়া দিই শুন। ইহার মধ্যে 
নান জাতীয় যে সকল লেধু গাছ আছে, তন্বাদে অন্থান্ত সমস্ত 
পাছ, ফেপণ করিবার দয়) তাহাদের অগ্রভাগের শাধ। প্রশাখা 


৮ কেছিপপ্রতারী। 


স্্ধমুখে ঠিক 'মৌজ। ভাতে রাখিয়া গোপগ ঘালিবে গৌড়! 
ন! মধ্যস্থল রক! কি তেকা থাকিলে; কোন-্ষতি হইতে না আর 
দানা জাতীয় লেতু গাছ দত কসানে, পকপই “উক্তি ভাবে রোপণ 
কর! বিধি। এবং দক্ষিণদিকে সামান্য কাইত সাব বলাইবে। 
"আর জ্যৈষ্ঠ মাঁসে যেসকল আছরের কলম রোপণ কয়া হইয়াছে) 
উহার মূলদেশে জল কড়াইবার জণ্ত যে আইল বাধা আছে, 
উত্ত আইল সমস্ত ভাঙ্গিয়! জমী সমতল করিয়া দিবে, এবং 
ত্র আইলের ভাঙ্গা ফাটা কতকগুলি লইয়া প্রতেক গাছের 
গোড়ার এমন ভাবে হস্ত দ্বারা চাপিরা দিতে হইবে যে, বর্ষার 
জল প্রস্থানে কোন মতে বসিতে ন1 পায়ে। 

মালী। আপনি বাহ! ঘাহ! বআঅন্গমতি করিলেন, রা 
ঠিক হইবে, তাহার জন্ত কোন ভাবিত হইবেন লা। কিন্ত একী 
বিষয়ে আমার দন্দেহ হইতেছে যে, যে লকল গাছ উপস্থিত 
সান হইয়াছ্ছে, তাহা পরিমাথ মত মাদীর ভিতর ডুবাইস্গ! 
বসান হইয়াছে কি লা? 

গুরু। হা, আর একটু তুলিয়া (ভাস! ভাবে) বসাইতে 
পারিলে ভাল হইত, যাহা হউক উহাতে বিশেষ ক্ষতি হইবে না, 
কনর যেন প্রর্ূপ নাহয়। 

শিষা । মালী বেরপ প্রণালীতে যে কয়টী গাছ বধাইয়াছে, 
পুউচ্াহত্ত তবিষ্যতে কি কোন অনিষ্ট হইবে ? 

গুরু। ভবিষ্যতে অনিষ্টের কোঁন আশঙ্ক! নাই, তবে উপস্থিত 
দৃ্তন পাকা বাহির হইতে কিছু বিলম্ব হইবে, তাহাতে কিছু হানি 
হইবে ন!। 'জগদীখরের কৃপায় গাছগুলি যেষন নির্কিে মোপণ 
কর! হইল, তেমনি উত্বাধিগকষে লালন পালদ ব! প্াইট করিবার 


বৃষি-্্রণা্লী ৫ 
খিল ঘথারীদ্িতে শিক্ষ। কর! নিতান্ত আবশ্যক্ষ। ভূমি এ-শর্যযব 
যত কলম টার রোপণ করিয়াছ, রীতিমত পাইট করাতে গল 
গুলিই জীবীত আহ্ছে, একটীও শষ কি মরে নাই। গাছ রোপথ 
করিলেই ফলোঁৎপন্ন হইবে, এজ্ঞান সাধারণতঃ সফলেরই 
আছে, কিন্তু পালন-শিক্ষ। অভাবে জাশ! পূর্ণ করিতে পায়েন'না, 
পরিশেষে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হুইয়! গাছ ব্যবসারীদিগকে অ্ধধ! 
মন্দোত্তি করেন। 

শিষ্য। যদি পাইট্র অভাবে গাছ সকল মরিয়া যায়, তাহ! 
হইলে, রোপিত গাছের পাইট কিন্ধপে করিতে হইবে) তাহা 
ব্যক্ত করুন। 

গুরু । এই বর্ষার সময় ফোন রূপ পাইট করিবার আবশ্যক 
নাই, কেবল মধ্যে মধ্যে দেখ! উচিত য়ে, কোন গাছের গোড়ায় 
ব! তাহার ৩।৪ ফিট নিকটে বর্ধার জল জমিয়া না খাকিতে 
পারে। 

শিষ্য । বেশী বৃষ্টিপাভ হইয়া গান্থের গোড়ায় জল জমিয়! 
থাকিলে তাহাতে কি অপকার হয় ? 

গরু । অল্পবয়স্ক গাছের মুলদেশে জল জমিয়া থাকিলে; নৃতন 
গিকড় বাহির হয় না, এবং পুরাতন দিকড়ে পচ! ধরিয়া গাছ 
নষ্ট হইতে পারে । আরও এক দোষ ঘটে এই যে, ভাত্র আসেন: 
চট্ক। রৌদ্রের সময় ী সকল গাছের গোড়ার মাটী, নরম 
থাকিলে, তাহাদিগের পাতা উত্তাপে শু হইয়া যাঁয়। 

শিষ্য (1 আপনি আধারে 'অনেক কথা. এমন ভাবে বলেন? 
ধে, তাহা! আমি পহজে 'ভদগঙম করিতে পারি না । অতএব 
প্টটুকীরৌদ্র” কিরূপ তাহা বিশেষ কলিয়া বলুন) 


১ ক₹ঙি্্রণালী 


রূ।. এরূপ ন্সন্বাভাবিক ভাষা 'কোঁন কাধ গতিকে 

বিঃস্থত হইয়া পড়ে । কথাটা মন্দ নয় বাপু, সংক্ষেপ টি 
উহার ভাবার্থ অতি সহজেই বুঝা যাইতে পারে । ৃ 

শিষ্য। যাঁহা হউক, আমি ত কিছুই বুধিতে পারি.লাই |. 

গুরু । আচ্ছা, বিশেষ কর্রিয়। বলিতেছি শর্ত হও। বৈশাখ 
ও জ্যৈষ্ঠ মাসের. রৌদ্র যেমন সমভঙবে খরতর তেজে প্রকাশ 
গায়, ভাদ্র মাসে সেরূপ প্রকাশ হয় না) ক্ষণেক বৃষ্টি, কষণেক 
রৌড্র হয়। বৃষ্টির পরক্ষণেই যে বৌন্রটুকু প্রকাশ হয়, তাহ! 
বড়ই আদরের জিনিম। কিন্ত কৃষিকার্য্যের পক্ষে চট্কারোদ্র 
কতদূর উপকারক তাহা বলিতে পারি না, অন্থভবে বোধ হয় যেঃ 
উত্ভিজাদি সম্বন্ধে অনিষ্ট কারক হইতে পারে। আর বৈশাখ জ্যৈই 
মাসের রৌদ্র অনেকের পক্ষে কষ্টকর হইলেও কিন্ত কোন বস্ত 
নষ্ট হয় না। আর দেখ, ভাদ্র মাসের চটুকা ৌত্রে বাশের 
গীইট শুধ হইয়া! চট চট শবে ফাটিতে থাকে । 

শিষ্য । যে আজ্ঞ। প্রভে! | চট্কা রৌদ্রের বিবরণ শ্রুত 
হইয়| ভ্রম দূরীভূত হইল । এক্ষণে বর্ষ! গত হইলে রোপিত গাছের 
পাইট কিরূপ সম্ভবে তাহাই শ্রোতব্য । 

গুরু । বর্ম! অস্তে, শীতের প্রারস্তে, কার্তিক মানে এ মমন্ত 
গিিছের দূলদেশের মৃত্ভিক1 গু হইলে, তাহার চারিদিকে এক 
হয্ত পর্ধ্যস্ত নিড়ান ব। সাঁবল দ্বার! মাটা খুড়িয়! সামান্য অন্তরে 
রাঁখিয়। দেওয়া! কর্তব্য) তঞ্চপরে ২৩ রৎসরেক পচ়। গোনক় সান 
এেরং পুরাতন পুক্ষরিগী ঝাড়ান মাটী এই ছুইয়েতে সমান অংশে 
ঘিশ্রিত করিয়! প্রথর হুর্ধ্যোত্কাপে শুফ করা আবশ্যক । দ্ীতিমত 
কফ হইলে, গাছের গোড়ার দিয়া গর্তগুলি ভরাট কর! উচিত 1. 





রি 
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কে উাউপরে 'জল ব্যবগার করিতে হর্স পুর্বে - বলা, হই- 
স্বাচ্ছে, এখনও বলিতেছি যে, জগ ব্যবহারের পর ছিস-উ গাছের 
গোড়ার ঘাটা সিড়ীন বোনা দ্বার! খুঁচিয়াৎদেওয় আবশ্যক | 
কিন্ত মাটী বেশ শু না হইলে পুনর্বার-জল দেওয়া! উচিত নহে & 
এক্ষণে আর একটী কখণ বলিয়া! রাখি এই যে, ষ্বে কয়টী বিলাতী 
কুল গাছ রোপণ করা হইয়াছে, তাহাদিগের প্রতি সর্ববদ1 দৃষ্টি 
রাখা উচিত যেন কোনরূপে রূপাস্তর হইয়। অপ্রক্কৃত ফল প্রপৰ 
্লাকরে। বাস্তবিক অনেকেই বিলাতী কূল গাছ রোপণ করিয়] 
ভবিষ্যত তাহ। হইতে দেশী কুল প্রান্ত হন। 

শিষ্য। বিলাতী কুলগাছ রোপণ করিলে তাহা হইভে- 
দেশী কুল উতৎপপন্ন হয়, এমন অসম্ভব কথা কখন গুনি নাই, 
জতএব উহার গুগ্ব কথ। প্রকাশ করিয়া! আনন্দ বদ্ধন করুন। 

গুক্ধ। উহার গুহ কণা এইযে, বিলাতী কুলগাছ, ছুই 
প্রকার কলমে প্রস্তত হইয়! থাকে, যথা, এক প্রকার চোং 
কলম, একপ্রকার বডিং কলম, (অর্থাৎ চোক কলম), কিন্তু 
উভয় কলমই প্রথম হইতে দেশী কুল্গ চারা হইতে করিতে হয়। 
একারণ গাছ রোপণ করিলেই দেশী কুল গাছের অংশটুকু 
নিঙ্জে আছে বলিয়াই উহা হইতে ক্রমাগত নূতন শাখ। বাহির 
হয়, এ শশখ! বলবান হুইপ বিলাভী ০৪ নই করিয়। 
ফেলে | 

শিষা । সে কি প্রত!) তবে উপায় কি! 

গুরু । উপায় আছ বই কি, অগ্রেজ্ঞাত ভু?য়! উচিত যে, 

প্রক্কত বিলাভী কুলের শাখ! বাহির হইয়াছে কি না, যদি তাহা 
না হয়, তবে দৃষ্ট মাই দেশী অংশের শাখা কাটিয়া ফেল! উচিত: 

(৬) 


৬ . : করি-প্রপালী। 

গুরু। খৌন্ষ্ট বলাতী ও কোনট দেশী কৃগের শাখা কি 
প্রকারে চিনিতে পাক ধাইবে ₹ 

' গুরু। পূর্বে জানা না থাকিলে হঠাৎ টিনিত গায়া বার 
না, তবে ফল ধরিলে জানা যাঁদ। 

শিষ্য। তাহা ত বুঝিয়াছি, বে প্রথমে ধখন ক্রি 
কচি ডাল বাহির হইবে, তখন কি্ধপে চিনিয়! কাটিয়া ফেঞ্! 
যাইবে। 

গুরু । হা, তাহাই আমার কথার মিগুঢ় ভ্বাবার্থ, ও কষ্টি 
ডালগুপি চিনাই ত বিশেষ আবহীক। চিনিবার সহজ উপায় 
বাহ! আছে, তাহ! বলি শুন। মূল কলমের বিলাতী অংশ হইতে 
ঘে ডাল বাহির হয়, উহাতে সামান্য ১১টী কাটা থাকে । আর 
নিয়ের দেশী অংশটুকু হইতে যে ভাল বাহির হয়, তাহাতে 
অধিক কীটা থাকে, এবং পাতা অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট হয়। 
আর এক সন্কেত,--যে স্থানে কলম বসান হইয়াছিল, সে 
স্থানটী অপেক্ষাকৃত মোট। ইষৎ গাঁইটের স্তায় দৃষ্ট হইবে। 

শিষ্য । যাহ! হউক প্রভো, আপনার কষি-বিদযার জ্যোতিত্তে 
ভারত সমুজ্জল ) পুর্ণভাবে প্রকাশিত্ব হইয়া জগৎকে অল্লান 
বদনে "শিক্ষা দিতেছে । নীতি শিক্ষা অপেক্ষা কৃমি শিক্ষা 
আদরের ভ্বিনিষ ; হাজার আমি নীতিজ্ঞ হই, বিত্ত ক্ষি-বিদ্য! 
অভাবে সমস্তই ভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছিল। কৃষিতে ধর্ম আছে, অর্থ 
আছে, আশার পূর্ণতা আছে, দারণ জঠুরানল নির্বাণের উপায় 
আছে। 

শুরু। ছ! বাপু ভাবিয়া দেখিলে, ক্কষি-বিদ্যাত়ে যে জগৎ 
দুক্ষা হইতৈছে, তাহ! নিশ্চয়। এই দেখ, লাঁমালা বেখুনের চাঁধ 


কৃষিপ্রধালী॥ - ৬৩ 
রুবিয়া কতশত লোক প্রতিপালন হইতেছে. ১ লকল সময়েই 
বেগুনের আবাদ করিতে পার! যায়ঃ ফলে.ধুব, লাভও অধিকাংশ 
হইয়া থাকে। প 

শিষ্য । বেখুনের চাষ এতই দি মির, তবে এদিন্‌ 
উল্লেখ করেন নাই কেন প্রো !. 

গুরু । বাপুঙ্গে! যে সময়ে যে. কথ! উল্লেধ করিলে কার্ষ্যে 
পরিণত হইবে, সেই দময্মে সেই কথা উল্লেখ করা সর্বতোভাবে 
বিধেয়। এক্ষণে বেগুন আবাদের প্রশত্ক সময় রলিয়াই উল্লেখ, 
করিতেছি। 

শিষ্া। তবে বেগুন চাষের প্রণালী কিরূপ বলগুন, কিছু চাষ 
ফ্রিতে ইচ্ছা করি। 


আপার 


সপ্তম অধ্যায়। 
দেশী বেগুনের চাঁষ করিবার প্রণালী । 


গুরু । দেশী বেগুন বঙ্গদেশে ব্ছল গ্রচলিত। উহার চাষ 
করিলে, বেশ দশ টাক লাভ হইয়া থাকে । আউস, আমন 
ও কুলি এই তিন প্রকার বেগুনের মধ্যে যাহ।- তোমার ইচ্ছা 
হয়, তাহারই ্সাবাদ করিতে পার। রীতিমত চাষ করিতে 
পাঁরিলে তিন প্রকারেই সমভাবে লাভ হইয়। থাকে । 

শিষ্য । তবে. আউসে বেঞ্চনমের আবাদ কিরূপে করিতে 
হয়, অগ্রে তাহাই ব্যক্ত করুন। 


৬৪ রুষি-্্রণা্লী। 


গুরু। গ্বাচ্ছ! ভাহাই বলি শ্রুত হও । আউসে বেগুন 
£1৭ ককম আছে, যথা, -মাক্ড়া, গোলা, কুঁদে!, গাংনি। অয়্লা, 
নেকো, ছুধে, গুড়ূমে। ইত্যাদি । 

শিষ্য । আপনি যে কয়েক প্রকার বেগুনের লাম উরে 
করিলেন, উহ্বাদিগের গুণাগুণের গ্রভেদ আছে কি? 

গুরু । গুণাগুণের প্রভেদ না থাকিলে নামের প্রতেদ 
হইবে কেন। বর্ণ ও আশ্বাদন পৃথক আছে বলিয়াই, পৃথক্‌ 
পৃথক নাম দেওয়া হইয়াছে। ৬ 

শিষ্য। নাম হইতে গুণ, কি গুণ হইতে নাম, তাহার কিছু 
নির্ণয় আছে কি মা? 

শুরু | তাহা আলোচনা করিবার আমাদের আবশ্যক নাই। 
তরে মোটের উপর বলিতে পারি এই যে, কার্ধ্যগুণেই নাষ 
হইতে পারে। যেমন শিক্ষার্থিগণ পরীক্ষার উত্তীর্ণ না হইলে, 
কোন প্রকার উপাধি প্রাপ্ত হয় না, তদ্রপ কোন বস্তর গুণ ন। 
দেখিলে উপযুক্ত নাঁম দেওয়া যায় না। 

শিষ্য। পৃথিবীস্থ সকল বস্তরই নাম ও গুণ আছে, তন্মধেট 
কুধি সম্বন্ধীয় বস্তরই নাম ও গুণ আমাদের পক্ষে সম্প্রতি 
আলোচ্য বিষয় হইয়াছে । এতৎসন্বন্ধে রাসয়নিক কথ। উত্থাপিত 
কর। অভিপ্রেত লছে। তবে প্রত্যক্ষ বস্তর সহায়তা করিতে 
গেলে গুণের৪ কথা কিছু কিছু উত্থাপন করিতে হয়। অতএব 
বাহাদিগের কর্তৃক বস্তর গুণ প্রকাশ হইয়াছে, তাছাদিগেক 
নামোল্েখ করুন| 
» শুরু । হ!.বাধুত$ মোটামুটি কগং আলোচনা করাই 
আমাদের পক্ষে শ্রেয় । রাসয়নিক প্তিস্বগণ বস্তবিচাক্ধ করিয়া 


: কষি-প্রপালী। ৬৫ 
শুণাগুণেক্ন প্রভেদ। করিমাছেন। বস্তবিচাঁর হইতেই গুণাগুণ 
উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা আগ্রস্কত নহে। পুরাক্ষালের স্বষক 
ও মুনিখধিগণ কৃষিকার্ধ্য লাঁধন জন্য নততই চেটিত থাকিতেন, 
ক্লে হযিকার্ধ্যের লমধিক বিস্তার হইলে, প্রত্যেক বস্তর গুণাগুণ 
পরীক্ষা! করিয়। নকলকেই উপযুক্ত মাম দিয়াছেন ইহাই গ্াষট্র। 

শিষ্য । যাহা হউক, আপনি যে সমন্ত বেগুনের নাম উল্লেখ 
করিলেন, তৎসমস্তের অবয়ব ও বর্ণ কিরূপ? 

গুরু। প্রত্যেক বিষয় বিস্তৃত ভাঁষে আলোচনা করিতে 
হইলে, অনেক সমন পাপেক্ষ। পরস্ত, বিশেষ আলোচ্য বিষয় 
হইলেও সময্নের অনুগামী হইতে হয়। যে বিষয়ই হউক ন1 কেন, 
তাহার আন্মপূর্তবিক ব্ণন| করিতে হইলেই ২1৪টী কথ! অতিরিক্ত 
না বলিলে, সহজে বুঝাইতে পারা যায় না। অতএব, তোগার 
ইচ্ছান্থুদারে বলিতেছি যে, যাহাকে মাঁকড়া বেগুন বলা যায়, 
তাঁহার চেহারা, সবুজবর্ণ ও মধ্যে মধ্যে সফেদ আভাবুক্ত, গেল, 
ওজনে প্রায় অর্ধ সের হইয়া থাকে। আর গোল বেগুন 
যাহাকে বলা যাঁর, তাহার চেহাক্া, কাঁলোর উপর ঈবৎ 
লালের আভা আছে, আকার গোলের সহিত সামান্য লঙ্ব!, 
ওজনে প্রায় অর্ধ পোয়া 1 কুঁদো বেগুন, ঘোর রুষ্ণবর্ণ, ঈষৎ 
লথ্াকতি, আগাগোড়া সমান, ওজনে প্রায় অর্থ সের বা আড়াই 
পোয়া । গাঁংনির চেহাপ্ন, “তরল সবুজবর্ণ, লম্বাকৃতি, ওজনে 
প্রায় দেড় পোয়া পর্য্যন্ত হইয়। থাকে । গয়লার চেহারা, গাছ 
ককষ্ণবর্ণ, লঙ্বাকৃতি, গাঁয়ে ঈষৎ সোরু, ওজনে প্রায় এক পোয়। 
হয়। নেকোর চেহারা, গাড় সবুজবর্ণ, গোলাকার, দেখিতে 
সামান্য লক্ষ, বৌটার নীচে অল্প নালিকার ন্যায় উচ্চ ভাব, 
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ওজনে প্রায় দেড় পোয়া পর্য্যন্ত হইয়া থাকে! হুধের চেহার, 
ঈষৎ সকেদ বর্ণ, গোলের উপরে সামান্য লঙ্কা! ভাব, গজনে 
প্রায় এক পোয়া হয়। গুড়মোর চেহার], গোলাপী রং, গোল, 
ওজনে অন্ধ পোয়া । এই সমস্ত বেগুনের বীজ বঙ্গদেশের প্রা 
সকল স্থানেই পাঃয়া যায়, কিন্ত দক্ষিণ দেশের বীজ সর্বাপেক্ষা 
ভাল। বেগুনের আবাঁদ সকল মৃত্তিকাঁতেই করা যাইতে পারে, 
তন্মধ্যে ছ্বো-অণাশ বাউৎ মুত্তিকাঁতে যেমন ভাল হয়, অন্য 
প্রকার মুত্তিকাতে তত ভাল হয় না। 

শিষ্য । গ্োআাশ মুত্তিকার কথ! অনেক সময় উল্লেখ 
করিয়াছেন, কিন্তু রাউও মৃত্তিকার কথা কখন উল্লেখ করেন নাই, 
ল্ুতরাং বাঁউৎ মৃত্তিক1 কিরূপ, ভালরূপ বুঝিতে ন! পারিয়। তাঁহ। 
বিশেষ করিয়। বুঝায় পিবাঁর জন্ত প্রার্থনা করিতেছি । 

গুরু । বাউৎ মৃত্তিকা অধিক কঠিনও নহে এবং অধিক 
হাক ও নহে। সকল সময়েই বাউৎ মৃত্তিকায় চাষ দেওয়া ব1 
কোদাল দ্বার] কোপাইতে সহজ বোধ হয়। যেজনীতে এই 
সকল বেগুনের আবাঁদ কর! দিদ্ধান্ত হইবে, তাহ বারমেসে স্ুন 
জমী হইলে ভাল হয়; নিতান্ত যদি উহ] না! পাওয়া যায়, তবে 
কার্তিক মাসে বেগুনের আবাদ জন্য জমী ভাঙ্গা উচিত । 

শিষ্য | জমী-ভাঙ্গ' কথার ভাঁব আমি বুঝিতে পারিলাম ন!। 

ঘর | যে জমী অধিক দিন হইতে, (অর্থাৎ বৎসরের অধিক) 
পতিত থাকে, তাহাতে প্রথম লাঙ্গল দ্বারা চাষ দেওয়া হইলে, 
তাঁহাকেই সাধারণে জমী ভাঙ্গা! বলিয়! উল্লেখ করে। এই রূপে 
গ্রথমে জমী ভাক্গিয়া, ২।৩বার চাষ দিয়! রাখিতে হয় | পরে, ঘাস 
জঙ্গল শুষ্ক হইলে, মাঁঘ মাসে ২৩ বার চাষ দেওয়া আবশ্যক । 


কৃষিত্রণালী | ৬ 
তৎপরে ধান্তল ও চৈত্র এই ছুই মাস প্রতি মাষে এক এক রার 
চাষ দিয়! জমী পরিফার রাঁখ। উচিত। বেগুনের আবাদ নিশ্চয় 
করা ধার্য হইলে, অগ্র হইতে বীজের তলা ফেলির। চার! ধা 

কৰিয়া রাখিতে হয়। 

"শিষ্য । প্রভো! বেগুন বীজের তলা না! ফেলিয়! এক- 
কালে ক্ষেত্রময় ছড়াইয়া দিলে তাহাতে কি চারা উত্পক্ষ 
হয় না? 

গুরু । যে কোন বীজ হউক না কেন, সময় মত মুত্তিকাতে 
পতিত হইলেই অঞ্ুরিত হইয়া চারা উৎপাদন করে, এবং দির্ণ 
দিন বৃদ্ধি হইয়। ফলও প্রপব করিতে পারে। কিন্তু উদ্ভিদ 
বিবেচনার স্বতন্ত্র নিয়ম পরিলক্ষিত হইয়। থাকে । যে সমন্ত বীজ 
বপন করিয়৷ তাহার মধ্যে নিড়ান দ্বারা পাইট করা হয়, সেই 
সমস্ত বীজ নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে এককালে পরিমাণ মত বপন করিতে 
হয়। আর যেসমন্ত বীঙ্দ বপন কন্িয়া তাহার মধ্যে মধ্যে 
কোদাল্প দ্বার। কোপাইয়। ন। দিলে স্থবিধ! হয় না, সেই সকল 
বীজ পৃথক হাঁপর়ে বপন করিয়! চার] প্রস্তত করিতে হয়। তৎ- 
পরে নিদিষ্ট ক্ষেত্রে চার রোপণ করা বিধি। 

পিষ্য। ত্রন্নপে বীজের হাঁপরে চার! প্রস্তত হইলে, বিঘা 
প্রতি কত চারা রোপণ করিতে পার! যায়? 

গুরু । এক বিঘা! জমীতে ১১০৩ শত চারা রোপণ করিতে 
পারা যায়। 

শিষ্য । ১১০ এগার শত চার! তৈয়ারী করিতে হইলে, 
কত ভরি বীঙ্গের আবশ্যক হয়? 

গুরু । প্রায় তিন.ভরি বীজ। 
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শিখ্য। একী হাঁপয়ে তিন তথ বীজের চার! প্রপ্তত করিতে 
পার যায় কিনা? 

গুরু । পারা বায় ন! যে, ভাহা নহে, তবে চারা টার 
করিবার জন্য স্বতন্ত্র নিয়ম অবলম্বন করিতে ছুয়। বখা, প্রতি 
ভরি বীজের জন্য ২1 ম্লাড়াই হস্ত চৌড়া ও ৪ চারি হস্ত লম্ঘ! 
এক একটা হাপর স্থান প্রস্তুত করিতে হয় 1 ছাপর় স্থান তৈয়ারী 
করিবার সময় মাটীতে কিছু ছাই মিশ্রিত করিয়! বীজ বপন কর! 
বিধি। 

শিষ্য ॥ গ্রভে!! যেরূপে বেগুন চারার হাপর প্রস্তুত করিতে 
হয়, তাহ! আমি অবগত হুইলাম ; কিন্তু হাঁপরের মাঁটাতে খদি 
ছাই মিশ্রিত না করা হয়, তাহাতে কোন দোষ ঘটে কি? 

গুরু 1 এ কথ পুর্বে কোন সময় বলিয়াছিসাম, এক্ষণে 
বলিতেছি যে, যে সকল বীজের সাঁসে সামান্য মিষ্ট রম আছে, 
ভাহ। পিপীলিকার ভক্ষ্য বস্ত; একারণ হাপরের মাটাতে ছাই 
মিশ্রিত করিয়া দিলে, পিপীলিক! প্রবেশ করিয়া বীজ সমস্ত নষ্ট 
করিতে পারে না । ত্র মাসে টানের সময় মাটীতে প্রায় রস 
থাকে না, সেই সময় ছাপরেন মাটীতে প্রাতে ২৪ কলনী জল 
ঢালিয়। খসপরাক্ষে কোদণল দ্বারা ভাস। ভাসা কেণপাইয়! হস্তদ্বারা 
মাটী বেশ গুড়া করিয়া! উহাতে ছাই ঘিশ্রিত করা উচিত । তৎ- 
পরে যো বুঝিয়! বীদ্দগুলি বপন করা কর্তব্য । যেমন বীজগুলি 
বপন করা হইবে, তৎক্ষণাৎ তাহার উপর কিছু গুড়া মাটা ছড়'- 
ইয়! দিয়া লমন্ত বীঙ্গ চাক। দেওয়া উচিত) এবং বীজ সকল 

অন্জুরিত না হওয়। পর্য্যস্ত হাঁপর স্থানটুকু কোনন্ধপ লতা পাত। 
দ্বারা আচ্ছাদন করিয়! দেওয়1বিধি। 
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শিখা? . প্রো! কফির চারার হাপরে যেরূপ জ্াচ্ছান 
কর! হইয়াছিল, :তদনুরূপ এই. হাপয়ে আচ্ছাদন . হিরা দিতে 
চুইবেক্ষি ?, 

শুরু | না বাপু, কফি কি অন্যান্য হাঁপরের আচ্ছাদমেত্র ব্যান 
বেগুন চারার হাপরে আচ্ছাঙন দিদ্ধান্ত নহে) স্বতন্ত্র প্রণাঁলীভে 
আচ্ছাদন করিয়! দিতে হয় । যথা, হাপরক্ষেত্রের চারিদিকে 
ছোট ছোট, আন্দাজ অর্থ হস্ত উচ্চ ২৪খান! বাঁশ বা কোন 
কাষ্ঠের খুঁটির ন্যায় পুতিয়! উহার উপর ২1৪ খানি বাখারী ঘ1. 
ফোন কাঠ সাঙ্জাইয়! তাহার উপর নারিকেল, কেজুর রা কলার 
গাত। 'বিছাইয়। অল্প দ্রিনের জন্ত ছায়া মাত্র করিয়া দেওয়! 
উচিত। কারণ বীঞ্গ অস্থুরিত হুইয়! ২1৩টা পাতা বাহির হইলেই 
ভার আচ্ছাদনের আবন্তীক করে না। 

শিষ্য । প্ররূপ আচ্ছাদন সহজেই করিয়া দিতে পারা যায়ঃ 
কিস্তু উহাতে ত জল রক্ষ। হইরে না! 

সুরু । জল রক্ষা করিবার আবশ্যক নাই, কেবল টির 
রক্ষা করিবার জন্য) কেনন৷ বীজ বপনের হাপরের যাটী 
ভখাইয়! গেলে,.বীজ সকল অস্থুরিত হইবে না। সৃতরাং রন্প, 
আচ্ছাদনের ব্যবস্থা অযৌক্তিক নহে। হাপর ক্ষেত্রে যে 
দিনে বী্ষ বপন করা' হইবে, সেই দিবস মাত্র বাদ, দিষ্বা, 
প্রত্যহ অপরাধে ও প্রাঁতে আবশ্যক মত হুইবার জ্বল ছড়া ইয়! 
দেওয়া আবশ্যক । 

শিষ্য। গ্রতে। ! অন্যান্য চার প্রস্তত করিতে হইলে, ঞ্াপর; 
ক্ষেত্রে ছুইবার জল ব্যবহার করা উচিত নহে, কিন্ত বেঞুন 
চারার হাপরে উক নিয়ম ব্যবস্থাপিত হইল ফেল? 


হিঃ কমি-প্রণালী? 


গুরু। বেগুন চাচার হাপর-ক্ষে তরে দুইবার জল ব্যবহার 
করিতে হইবে, তাহার কারখ এই যে, বে সময় বেগুদের গুলা 
ফেলা! হয়, সে সময় প্রায়ই বৃষ্টি হয় না) হুর্য্যোভাপ দ্িগণতগ্ 
বাড়িয়া মাটী শীত শুফ করিয়! ফেলে । 

শিব্য। তবে হাঁপয়ের আচ্ছাদন শীগ্র খুলিয়া দিষার 
আাবশক কি? 

গুরু। আচ্ছাদন শীপ্ খুলিক্সা না দিলে, পরিণামের আশা 
অনেকাংশে পরিত্যাগ করিতে হয়। ফারণ, বেগুনের বীজে, 
কি চারায় কি বড় বড় গাছে পিপীলিকণ ধরিয়া দৌরাখ্ময 
করিতে ক্রটি করে না, তাহার উপর ছাত্বাযুক্ত শ্লতল স্থান 
পাইলে, নির্দিগ্গে ছাপর-ক্ষেত্রে বিচরণ করিতে পারে। 

শিষ্য । নিতান্তই ষদি পিপীলিকা উৎপাতে বিশেষ 
ক্ষতিগ্রস্থ হইতে হয়, তাহা হইলে পুর্ব উল্লেখিত নিয়মান্থধারে 
প্রতিকার করা যাইতে পারে ত & 

গুরু । হাঁ, ভাহাই বই কি! কিন্ত এসময় এ অবস্থায় 
পিপীলিকাঁর দৌরাখ্্য বড় বেশী হইবার আশক্কা নাই, তবে 
শ্রাতঃকালে কি 'অপরাছে ২৪টী যদি দৃ্ হপ্ন, তাহা হইক্ষে, 
অন্যান্য আয়োকছন বড় বেশী না করিয়। কেবল হরিদ্রাজিল 
ছিটা ইয়া দিলে, মহজেই দূরীভূত হইরা যাইতে পারে। ততপনে 
বৈশাখ মাছাঁর প্রথমে চারাগুলিয় হাঙ্টী পাত! দৃষ্ট হইলে, 
রোপণ করিবার জন্য, পূর্ব যে জমীতে চাষ দিয়া রাখ! হইয়াছে, 
গেই জঙ্গীতে পুনঃ একবার পাতলা পাতিল! চাষ দিনা এক 
গল! কি ছুই পালা মেছি দেওয়া! উচিত। তৎপরে  জমীর 
চালু মানাইয়া এ ঢালুদিকে লশ্বাদড়ি কেলির!ব্সাড়া ই হস্ত ত্বস্তর 
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জন্যর কফির ভাড়ায় ন্যায় ভাড়। প্রন করিয়া, অনুমান কয়! 
উডভিত' যে, আকাপেয বুটি শী ধইধার সপ্ডাবন। আচ্ছ কি লা! 
ধদি বৃর্িপাত্তের কোনরণ ছুচমা পাওয়া-যায়, তাহ! হইলে বৃষ্টি 
পাতে সময় কাল পর্য্যস্ত ক্ষান্ত থাকিয়া, যে দিনে কৃষ্টি হইবে, 
সেই দিনে বৃষ্টির পরেই এ উভয় ভাড়ার মধ্যস্থিত লোল জমীতে 
আড়াই হস্ত অন্তর অন্তর এক একটী চারা রোপথ করা ধিধি। 
থর ৫৭1১০ দিনের মধ্যে বৃষ্টিপাতের কোন সম্ভাবন। নাই, এবং 
চারা রোপণের সময় বহিভূততি হইয়া যায়, গ্রমন বুরিলে, নিতযস্ত 
পক্ষে ত্র শু জমীতে ২॥ আড়াই হস্ত অস্তর অন্তর নিড়ান দ্বারা! 
একটু একটু খুবী কাটিয়া, তাহাতে আবশ্তকমত জল ঢালিয় : 
এক একটা চাঁরা রোপণ করা যাইতে পারে। চারা রোপণ 
কয়া হইলেও ২১ দিনের মধ্যে যদি বৃষ্টি না হয়ঃ অগত্য। 
গ্রাত্যহ অপরাছে একটু একটু জিউনি জবা ব্যবহার ফরিয়। 
চারাগুলিকে জীবীত রাগা আরশ্তক। 

শিষ্া। বৃষ্টির পরক্ষণেই যদি বেগুন চারা রোপণ করা হয়, 
তাহা হইলে জিউনি জল ব্যবহার করিতে হয় কি না? 

গুক্ধ। না বাপু, বৃষ্টির পর জিউনি জ্বলব্যবহার করিবার 
ছবশ্যক নাই । 

শিষ্য। তবে প্রভো' বৃষ্টি পরেই চারা রোপণ কর! 
লর্দতোভাবে তাল, বৃষ্টির গূর্ব্বে বৃথা বেশী মজুর খরচ হরিয়! 

চাকা রোপণ করিবার আবশ্ঠাক কি? 

গুরু। বুষ্তিপান্তের অপেক্ষা পরিত্যাগ করিয়া! চারা রোগুণ 
করিতে হয়, ভাঙার বিশেষ, কারণ এই বে, €ে সফল উড্ভিদের 
চারা পুখক.স্থালে তৈয়ারী.করিরা পরে, জেতে রোপশ কৰিতে হয়, 
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পেই সঙ্ষল ভাঁরাকে .বীজগ্ৰপনের দিন হইতে ডেড় মাসের মে 
স্থানাস্তরিত লা. করিলে ('্র্থ।ৎ হাঁপরে যেরূপ ছিল, -সেইয়ার 
সাখিজে) এ চারার সিকড় ক্রমশঃ আয়তনে মোটা হইয়া 
শিড়ে$ পরক্ষে এ সিকড় লামান্য কাটিন্া। রোপণ "করি 
গ্মধিকাঁংশ চার! খুৰীপোঁড়ো” হয় । ঃ 
পিষা। মাহ! হউক প্রভে। ! আপমি ধন্য! আপনার 
২ক্ষেপ কথার ভাবার্থ অতি পরিপাটি ॥ খুবীপো়ে। থে কথান্টী 
প্রয়োগ করিলেন, অবশ্যই উহার কোন নিগৃড় অর্থ আছে, 
ঘতএব বিরক্তিকর জান না করিস! পুনর্বার বিশেষ করিয়ী 
বলুন, কারণ উক্ত কথা এ পর্য্যস্ত কোন সময়ই আপনার প্রমুখা 
শ্লুত হই নাই। | 
গুরু। খুবীপোড়ো৷ কথার ভাবার্থ বুঝাইয়া বলতে হইলে 

* ধান ভান্তে শিবের গীত আসিয়া পড়ে ” কারণ, মনে কর, 
পরম্পরে কোন বাক্যালাপ করিতে করিতে কোন হুতত্র যর্দি 
£ মরা * কথা আনিয়া পড়ে, তংক্ষণাঁৎ তাহা সম্বরণ করিয়! 
* ঈশ্বর না করুন” এই কথ! ব্যবহার না করিলে, যেমন 
নুঢ়োক্তি হয়, তত্রপ কৃষকের সহিত ক্কষি নন্বন্ধীয় রাক্যণলাপ 
করিতে করিতে * চারা মরিবে * এই কথ প্রয়োগ করিলে, 
প্রুলিঙ্গের ন্যায় দারুণ শোকের উত্তপ্ত কণা তাহাদিগের মর্ধ্া- 
স্তিকে স্পর্শ করে। ভক্জনাই * চারা মিয়া যাইবে” ইহা] ন 
বিয়া খুবীপোড়ো। হইবে বলিলেই চুকিয়া যাইতে 1: 
"আর বেগুন চার! বেশীদিন হাপরে রাধিয়। ক্ষেত্রে রোপণ করিলে 
গাছ কিছু বৃদ্ধি কম হন, এবং বেশী'দিন জীবীত থাকার পক্ষে 
গক্তারন[প থাকে না। . হিভীয়তঃ বেশী বযস্ক চাও ক্ষেত্রে 





টোগণ করিলে গাঁছ জ্কল কিছুকাপ বিলয়্ে ফলবতী হস 
জং ধল .বীতিজত . না বাড়িয়া ।ক্সপেক্ষাকত ক্ষিছু, ছাট 
থাকে । 

' শশিষ্য 1. 'বে জাক্গ! প্রো, আপনার কথার ভাবার্থ বুঝিতে 
নিধন অর্থাৎ যেকোন উতভিদ হউক না কেন, নিয়া 
ফাল বহির্ভৃত না করিয়! বথাসমদ্ষে বোঁপণ করিলে ভবিষ্যতে 
ক্াতিগ্রন্ত হইতে হত্ব মা। 

গুরু | হী! বাপু, বুধিতে পারিলে ত ? দেখ, সাবধান হইব 
রিবেচম। পুর্ববক কার্ধ্য. করিও । অহ! ! আর একটী কথ বিশ্বরণ 
হইয়াছি ঘাপু। 

শিষ্য । কি কথা প্রভো ? 

গুক্ধ। কথ! এই যে, বেগুনচারা হাপর হইতে উদ্ভোলন 
করিবার ছুই ঘণ্টা পূর্বে, শী হাপর ক্ষেত্রে সাবধান পূর্বক অল 
দি! মাটী আরজ করিতে হইবে । 

শিষ্য । বদি কোন ক্কষক ভ্রম বশতঃ হাপরে জল না! দিবা! 
হঠাৎ উত্তোলন করিয়! ফেলে, তাহাতে কি কোন দোষ হয় ? 

গুরু । প্র কথ! অনেক সময় উল্লেখ করিয়াছি, তাহ] 
ক্ষি ভূলিক্প] গিক+ছ বাপু! যে কোন চার হউক না কেন, 
হাপরক্ষেত্র হইতে চারা উত্তোলন 'করিবার দুই ঘণ্টা পূর্বে 
তাহাতে জল দিয়া ন! তুলিলে, কচি দিকড় ছিন্ন 'হইয়] যায়, 
তৎ্কারখে চারা সকল শু হইয়! মরিয়া যাইতে পারে। 
অতএব উক্ত নিয়ম সবলস্থগ পূর্বক চার! গুলি উত্তোলন করিয়া 
উহার মূলদেশ, জলে ধৌঁতি কর! আবন্তক ; তৎপরে রোপণ 
করিবার পুর্ষে কেন একখানি শাণিত অন্তর দ্বারা এ সমন 
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৪ কৃষি-প্রণালী। 
চারার লিকড় সাবধান পূর্বক ছাঁটিয়া (সামান্ত জলে এফটু 
গোঁবর গুলিয়!) চারাগুলির দুলদেশে ' উত্তমরূপে সাখাইযা 
রোপণ কর!)বিখি। 

শিষ্য। প্রতে।! পুর্বে আমি যেসকল আবাদেক্গ বিষয় 
'জ্ঞাত হইর্নীছি, ভাহাদিগের সহিত বেগুন চাষের অনেক বিষয়েই 
শপ্রভেদ আছে বুঝিতে পাৰিলাঁম। 

গুরু । হই! বাপু, বিদেশীয় আবাদের সহিত দেশী 
আবাদের অনেক্ক বিষয়েই পার্থক্য আছে। 

শিষ্য । আপনি যে বলিলেন, বেগুন চারার মুলদেশ জল্প 
অন্ন ছাটিয়া রোপণ করিতে হয়, তাহাতে কি কোন উপকার 
পাওয়া যায়? 
:. গুকূ। উপকার পাওয়! যায় বই কি। প্রথমতঃ এই এক 
উপকার,_ল্বা মূল সিকড়ের অগ্রভাগ সামান্ত কাটিয়া রোপণ 
করিলে চারাগুলি শীন্রই মাটার সহিত সংলগ্ন হয়। দ্বিতীয্তঃ 
আর এক উপকার, মৃলদেশের সিকড়গুলি ছাটিয়া রোপণ করিলে, 
চাঁরাগুলি শীন্ব শীত্রই অঙ্গ-সৌষ্ঠব ও ফলবতী হয়। এই রূপে 
রোপণের পূর্বে ২১টা প্রকরণ করিয়া এক সপ্তাহ পরে, (চারা 
সমস্ত জমীর সহিত বেশ সংলগ্ন হইয়াছে, এমত বোধ হুইলে ) 
লোল জমী সমস্ত নিড়ান দ্বারা ২ অস্কুলী গভীরে খুষিয়|! দেওয়া 
আবশ্বক। 

শিষ্য। প্রভো! চারাগুলি মাটীর সহিত রীতিমত সংলগ্ন 
হইয়াছে কি না, তাহ! কিরূপে জান! যাইবে? 

গুরু ॥। বেগুনচারা মাঁটার সহিত সংলগ্ন হইলে, তাঁহার 
: পুরাতন পত্র সমস্ত ঈষৎ হরিজ্রাবর্ণ হইয়া! একএকটা করিয়া ঝরিয। 
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ধাঁ, এবং এ সময় নূতন ২1৯টা পাতা বাহির হইতে থাঁকে। 
ততপরে লোলজমী সমস্ত খুছিয়! দেওয়ায় ২৩ দিন পরে, বদি 
বৃষ্টিপাত না হয়, তাহা! হইলে সিউনি দ্বারা জল সিঞ্চন কর! 
আবস্টক1 এই জল সিঞ্চনের পরে মাটা বেশ গু হইলে এ 
লোল জমী সমন্ত কোদাল দ্বায়া ভাসা! ভাসা ( অর্থাৎ ৫1৬ 
অঙ্গুলী গভীরে ) সাঁবধান পূর্বক কোপাইয়া উভয় পার্ে ষে 
ভাড়া বাঁধা থাকিবে, এ ভীড়ার গাত্র হইতে সামান্ত পরিমাণে কিছু 
মাটী- কোদাল দ্বারা টানিয়! সমস্ত চারার মৃলদেশে এবং সমস্ত 
লোল জম্ী ৫৭ অঙ্ুলী উচ্চে ভরাট কর উচিত। তৎপরে 
১০১৫ দিনের মধ্যে যদি বৃষ্টি না হয়, তবে পুনর্ধার আর 
একবার জল সিঞ্চন করিতে হইবে। এই জল সিঞ্চন করাই 
হউক, কিছ! বৃষ্টি পাতই হউক, ইহার ২৩ দিন পরে, আঁর্‌ 
একবার কোদাল ্বার। এ লোলজমী সমস্ত কোপাইয়া পূর্বের 
স্ঠায় উভয় পার্থর ভাঁড়ার মাটা কতক অংশ ছাটিয়া, ত্র লোল 
জমী সমস্ত (উহার উপর-) আরও ৭1৮ অঙ্জুলী উচ্চে ভরাট করা! 
উচিত। এই রূপ ভরাট কর! হইলে ২০২৫ দিন পরে, আর 
একবার জল সিঞ্চন কর! বিধি; কিন্তু বৃষ্টিপাত হইলে আবস্তাক 
করে মা। বান্তবক এই সময় বদি আর একবার জল পায়॥ 
তাহা, হইলে, গাছ সকল হীড়া লইঙ্গ| কার্ষে পরিণত হুইবাক্ধ 
উপক্রম হয়। তৎপৰে ২১1২৫ দিন অস্তে পুনর্বার এ ক্ষেত্রের 
লোল জমী সমস্ত কোদাল দ্বারা কোপাইয়। উক্ত ভাঁড়ার মাটা 
সমন্ত কাটিয়া লইয়াগাছের গোড়ায় দেওয়| বিধি) এবং শী মাটা 
দেওয়ার পরক্ষণেই হন্ত ক্বার বেশ সমান করিয়। যদ্দি'ঘার জঙ্গল 
থাকে, তাহ! নিড়াইয়া পরিষ্কার কর! উচিত। আর এক, 
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কথা,--এই সময় হইতে একটু সতর্ক হওয়া উচিত, যেন বেসন 
গাছে পিপীলিক। ধরিয়া নষ্ট করিতে নাপারে 

শিখ্ট। জর সময় কেন গ্ররো! অপর সমবগ ত' ধরিতে 
পায়ে! ঠ 
গুর। হা, সকল সময়ই বেগুন ক্ষেত্রে পিপীলিকার 
বাসস্থান হইবার সম্ভাবনা! আছে বটে, কিশ্ত কোন সময় কম হয়, 
কোন সময় বেশী হয়?) বিশেষ টবশাখ জ্যেষ্ঠ আসে, প্রথর 
গুধ্াত্ীপের সময 'ছান্নাখুক্ত স্থানে পিপাঁলিকার বাসস্থান হইয়া 
খাঁকে। আর আধা, শ্রাবণ, ভার ও আশ্বিন এই কর যাপ 
বর্ষার সময় সকল স্থানেই পিপীলিকার বাস হয়। বিশেষ 
বেগুন ক্ষেত্রে এই সময় বড়ই উৎপাত কক্ধিদ্না থাকে । একে 
পিপীপিকার উৎপাত আছেই ত, তাহার উপর আবার জোয়া 
নামক এক প্রকার পোকার উপদ্রব হুইয়] ধাঁকে । 

শিষা। প্রতে! পিপীলিকণ নিঘারণের উপবর্ন অনেক বার 
অনেক রক্ষম করুত হইয়াছি, কিন্ত জোষা নামক পোকার কথা 
নিয়! বড়ই শক্ষিত হইলাম। ট 

গুরু । ভয় কিবাপু! যখন নান! প্রকার রোগের স্থজন 
হইয়াছে, তখন তছুপধুক্ত ওংধেরও স্ছজন হইয়াছে, তাঁহার 
জন্ত তোষার কোন চিত্তা নাই, জোয়া পোকণ নিবারণের উপায় 
ধলিয়্া দিতেছি । . জোয়াপোক, ছোট সো শ্বেতবর্ণ পোক! 
বেন গাছের গাত্রে উঠিয়া মূল শাখান্স গ্রক একটী ছিক্ 
করছ। ভিতরে প্রবেশ করে, এবং কচি সীসটুকু ভক্ষর্ণ করি! 
তাকাতে, দিব্য বাসস্থান নির্্াইস। ভিম্ব গ্রুসব, করে, পরে এ 
ডি বাচ্চা জন্মাইয়া ক্ষেব্রময় ছড়াইয়। পড়ে; শ্বাভাবিক 
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ফার্য্যের বশীভূত হইয়া! লমস্ত বেখুন গাছের আনত করণ 
জন্য 'পুর্বোক্ত নিয়মান্থপারে ছিদ্র করিতে কন্ধিতে ১০1১৬ 
নিমের মধ্যে বেগুন গাছ সমূহ একবারে কাঠি! নঃ করিয়া 
ফেলে। 

শিষ্য । প্রভো।! জোয়া পোকা বেগুন গাছের গক্ষে পরম 
শক্র বলিয়! জানিতে পাঁরিলাম । হায় ! জগদীত্বরের অনস্ত মহিমার 
অলৌকিক প্রভায় পরিদৃশ্থমান অটল জগৎ আলোকিত হইতেছে, 
প্রন্কৃতির সবশীতল শাস্তিচ্ছায়ায় উপবেশন করিনা বাক্যালাপে 
কতই নব নব ভাবের উদ্ভাবন করিতেছি ; কীট উত্তি- 
জ্াদিতে বিমল আননকর কতই কারুকার্য পরিলক্ষিত হইতেছে ; 
যেখানে কিছুই দৃশ্যমান হয় না, তাহাই উৎপত্তির স্থান, $সেই 
উৎপত্তির স্থানের রক্ষক কে ?--মৈত্র, সেই মৈত্র কোথান্ব 
দেখিতে পাওয়। যায় ন। 1--উর্ধে নাই, পাতালে নাই, বামে নাই, 
দক্ষিণে নাই, পশ্চাতে নাই, অগ্রে নাই, তবে কোথায় আছে? 
যেখানে আছে, প্নেখানে শক্রর আধিপত্য আছে। সেই শক্রর 
শত্রুতা নিবারণের জন্য মৈত্রের আবির্ভাব হয়। অতএব এই 
বেগুন গাছে জোয়! নামক পোকা শত্রু রূপে আধিপত্য করিলে॥ 
মৈজ্ের কার্ধ্য কিরূপে সম্পাদন হইবে ? 

গুরু। হায় আমার অদৃষ্ট ! আকাশ পাঁতাল ভাবের কথা 
উল্লেখ করিতেছ যে! শক্র ধ্বংদ করিতে কি বন্ধুতে পারে 
বাঞু। শক্তর উপর দ্বিতীয় শক্র হইতে হুয়। মনে কর, যে 
সময় উক্ত জোয়। পোক। বেগুন গাছের অনিষ্ট করিতে প্রবৃত্ত 
হইবে, সেই সমর তাহাদের উপর দ্বিতীয় শত্র না হইলে, কোন্‌ 
রূপেই বেগুন গাছ রক্ষা করিতে পারা যায় না। অতএব শত্রুর 
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শক্রতা নিবারপার্থ নান! প্রকার কৌশল শিশির! রাখা লিতাত 
গসাবন্ু ক 4 | 

শিক্ন্য। ভরে যেক্প €কৌশকে জোঁয়। প্রোকার: উপজ্ব 
নিবারণ হইতে পারে, তাহা ব্যক্ত করিয়! শিক্ষা দিউন |. 

গুরু । ছা, অরশ্যই শিক্ষ। দিব বই কি। জারা পোক! 
বেশ্ডুন গাছের অগ্রভাঁগের শাখার ছিত্র ক্গিতে” প্রবৃত্ত 
হইলে সহজেই জানিতে পারা যায় । উহার! বেগুন গাঁছের হে 
শাখাটাতে ছিত্র করিয়া সার খাইয়া ফেলিবে, সেই” শাখাটীর 
গত্ত হুর্ষ্যোত্তাপে নত হুইয়। পড়ে ) বেলা ১১ট1 হইতে ৩ট। পর্য্যস্ত 
সমস্ত বেগুন গাছের প্রতি দৃষ্টি করিলে, স্পষ্টই এ রূপ 
অবস্থা দ্েঘিতে পাণয়া যাঁয়।;ষে পাতাটা নত হইয়। পড়িরে, 
তাহাতে জোয়া পোক। নিশ্চয়ই থাকিবে, তাহার অণুমাত্র সন্দেহ 
নাই। অতএব যেস্ছানে ছিদ্র দেখিতে পাওয়া! যাইবে, প্র 
ছিদ্রের নিম্ন ভাগে গাইটের উপর হইতে ছুরিক। দ্বারা কাটি! 
'ডালগুলি ক্ষেত্র হইতে-স্থানান্তরে ফেলিয়। দেঞ্জয়। উচিত | কারণ, 
অধিক দূরে শাখ! সহিত পোকাগুলি ফেলিয়! আমিলে পুনর্ববার 
(দীরাক্মোর আশঙ্কা! থাকিবে না। 

শিষা । প্রভে। ! কৃষকের! গ্রক্কত নিয়মের বিপরীত করিয়! 
ক্ষ শাখা! সমস্ত যদি ক্ষেত্রেই ফেলিয়! রাখে, সে সমস্ত উপস্থিত 
উপায় কি করা যাইবে ? 

গুরু । নিতান্ত শ্ রূপ ঘটিলে, সমস্ত শাখা একত্রিত করি! 
মাটীতে অলক্ষিত ভাবে প্রোথিত কর! উচিত। 

শিধ্য। জোয়! পোকা নিবারণের কৌশল দাঁত হইয়? 
শ্রীতি লাভ করিলাম, ক্ষিন্ত যে দিবস রৌদ্র প্রকাশ হইবে ন 
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€ঝা অল্প অল্প প্রকাশ হুইবে,) মে দিবসের উপায় :কি 
প্রো ? 

গুরু । হাঁ বাপু, এ কথা বঘিতে পাঁর বটে, কিন্ত স্ুর্য্যো 
স্তাপেই যে, শাখাটী নত হইয়া পড়িবে, তাহা নহে, উহা অভ্য- 
স্তরে কত্ত হইলেই যেন্ধূপ সময় হউক ল| কেন, নত হইয়া 
-পড়িদ্বেই। জোয়াপোকা মুলশাখায় ছিত্র করিয়! তাহার ভিতরে 
এমন ভাবে বাস করে যে, তাহা সহজে জানিতে পারা যাঁয় না; 
তবে উহাতে ছিত্র করিয়া! ভিতরের সার কাটিয়া! ফেলিলে, শাখাটা 
পত্র সহিত ততক্ষণাঁৎ নত হইয়া] পড়ে । অতএব হৃর্য্যে তাপ বেশীই 
হউক, আর কমই হউক, খর রূপ অবস্থা উপস্থিত হইলেই শাখাটী 
অবশ্যই 'নত হইবে; নতুর! সৃর্য্যোভাপজনিত নত হয় না) 
তবে রৌদ্র লাগিলে বেশী পরিমাণে নত হয় । ৰ 

শিদ্্য । প্রভে!! জোয়! পোকা দ্বার! যদি বেগুন গাছের 
এতই অনিষ্ট হয়, তাহ! হইলে, চাঁরা রোপণকাল পর্য্যস্ত নিয়তই 
সতর্ক হওয়! উচিত ত! 


গুরু । হই! বাপু, সতর্ক থাঁক1 চাই বই কি! তবে, জোঁয়! 
পোঁক। দ্বারা অনিষ্ট হইলে, আশু ক্ষতি বোধ মনে হয় কিন্তু অগ্র- 
ভাগের শাখাটা কাটিয়া ফেলাতে ভবিষ্যতে কোন হানি হয় না । 

শিষ্য । বেগুন গাছের অগ্রভাগের মূল শাখা; কাটা পড়িলে 
ভবিষ্যতে কোন হানি হইবে না, একথা সম্ভব পর হয় লা, 
কারণ, উক্ত ক্ষত প্রযুক্ত ক্রমশঃ ছূর্বাল হইয়া গাছ সকল অবশ্তই 
ম্নরিরা যাইতে পারে। 
গুরু । হা, চারা গাছের অঙ্গে আঘাত 'লাগিলে বিশেষ 
হানি হয়, এবং কোন কোন গাছ: মরিয়াও যাইতে পারে, কিন্ত 
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বৈগুনগাছের বর্তমান অবস্থার কোন শাখার ব্যাঘাত ঘটিলে ক্ষতি 
হয় না, বরং প্র ক্ষত স্থান হইতে ক্রমশঃ ২।৩টী শাখ। বাহির 
হইয়। থাকে, তবে, উপস্থিত সময়ে. ফুল সহিত শাখাটীকাটা 
পড়িলে নিতান্ত হুঃখিত হইতে হয়। 

শিধ্য। আপনার বাক্যানূসারে বোধ হইতেছে যে, বেগুন 
ফুল অতি আদরের জিনিষ) শীখাটী নষ্ট হইলে ফুলটা নষ্ট 
হইয়া বিশেষ ক্ষতি হইবে, ইহাই নিশ্চয়। তাই আমি বলি যে, 
বেগুন ফুল কি বৃথা নষ্ট হন না? সমস্ত ফুলেই কি ফল ধরিয়। 
থাকে ? 

গুরু । হ। বাপু বেগুন ফুল প্রায়ই বৃথা নষ্ট হয় না, বিশেষ 
মূল ডগায় যত ফুল ধরে, প্রায় সমস্ত গুলিই ফলোৎপাদন করে, 
তবে যে গুলি প্রন্ফুচিত অবস্থায় বেশী পরিমাণ বর্ষার জল 
ভোগ করে, তাহাদের মধু ধৌত হইয়! যায়, একারণ কতক ফুল 
গুখাইয়া বিফল হয়, নতুব। বেগুনফুল প্রায়ই বৃথা নষ্ট হইতে দেখা 
যাঁয় ন। যাহা হউক, বেগুন গাছ. প্রথমে যখন ফুলোনুখী 
হুট্বে, সেই সময় একবার জল পিঞ্চন কর! নিতাস্ত আবশ্যক, 
যদি আকাঁশের জল পতিত হয়, তাহ! হইলে সিঞ্চন করিবার 
আবশ্যক নাই। এই রূপে জ্যেষ্ঠ, আষাঢ় ও শ্রাবণ, এই 
তিন মাস যথানিগ্মে বেগুন গাছে জল ব্যবহার করিয়া 
তৎপরে বন্ধ রাখিতে হয় । আর এক কথা,--বর্ধার সময় বেগুন 
ক্ষেত্রে জল জমিয়! থাকিলে, তাহ! কোন প্রকারে বাহির করিয়! 
দেওয়। উচিত। কারণ, বেশী দিন ক্ষেত্রে জল জমিয়া' থাকিলে, 
পাইট করিবার পক্ষে বড়ই অন্বিধা হয় । 

শিষ্ষা। প্রভো! বেগুনফুলে ফল কত দিন পঞ্পে উৎপক্ন হয়? 
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গুর1 ফুলকলি রিকপিত. হইয়া কিছু দিম" বাঁ, পিশির 
ও:রৌজ ভোগ করিতে পাঞরিলেই ফলোৎপরর হয়। 
শিষ্য । ফলোৎপন্ন হইলে খাদ্যোপযৌগী কত দিনে হইবে? 
ওক । তাহার কোন নিরূপণ নাই ) কারণ) ধে সকল ফগ 
পন্চতা অরন্থায় র্যবহার করা ধায়, তীহাঁদিগের এক একটী 
সময় অবশ্যই নির্ধারিত আছে, আর যে সকথা ফল কাঁচা বা 
ফটি হইতে ব্যবহার করা যায়, তাহাদিগের সময় ঠিক থাকে 
না । অতএব ঘেগুন সঙ্বন্ধে ব্যবহারের নিয়ম শবতন্ত্র) বামাস 
সমভাবে উৎপন্ন হইয়। থাকে, যে সময়ই হউক না কেন, ক্ষেত্রে 
প্রবেশ করিলে শূন্ত হস্তে ফিরিয়া আলিতৈ. হয় ন!। মূল! 
ক্ষেত্রে গিয়া যুলাঁটা উত্তোলন করিলে যেমন দ্বিতীর আশা 
বর্জিত হইতে হয়, বেগুন গ্াঁছের বেগুন তুলিলে তন্দ্রপ দ্বিতীয় 
জাশার় নৈবাশ হইতে হয় টিরেগেরসিরাননা 
শিধ্য |. উদ্ধার কারণ কি প্রভে! ? 
গুরু কাযণ এই যে, কতকগুলি, ফল এমন আছে ফে, 
তাহাদিগকে যতই শীত্র গীত উত্তোলন কর! যাইবে, তই? বেশী 
পরিমাঁণে ফল ধরিতে থাকিবে । যথ+-বেগুন, পেপে, মারি 
ফেল, পটল, উচ্ছে, সিম, লাউ, কুম্ড়1 ইত্যাদি । ফলপকথা, 
রীত্তিকত ব্যবহার্য বেগুন গ্রাথম হইতে ৬৭ যাস পর্য্যন্ত পাওয়া 
যাইতে পারলে, ' তৎপর়ে তত অধিক উৎকৃষ্ট বেওুন .পাওয়! 
যা না যাহা পাওয়া বায়, তাহা উত্তমও, নহে 'নিতাস্ত 
অব্যহার্ধ্য৪ নহে।. গাছ সক্ষল রীতিমত সতেজিত হইয়! যে 
মাসেই হউক না কেন, ফুলের নিষ়ে জালি-দৃষ্ট হইবার দিম 
হইতে ₹* দিন পর্য্যন্ত ব্যঞজলে ফ্যবহাক করিতে পারবা, তৎ্য়ে 
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দিভাত্ত খাদ্যের মধো পরিগণিত হইয়া পড়ে। “দ্বিতীয় মাসে 
ফুলের নিছে জালি বেন দৃষ্ট হইয়ার দিন হইতে ৩৯ দিন পর্য্যবা 
ব্যবস্থার করিতে পারা যায়| তৃতীয় মাসে যে বেগুন উৎপন্ন হয়, 
শাহ জালি দৃই হওয়া দিন হইতে ২৫ দিন পর্ধযস্ত বাঘছার 
করিতে পার! যাঁয়। উতুর্থ মাসে যে বেগুন উৎপন্ন হয়, তাঁহাকে 
উদ্জ সময় হইতে ২* দিন পর্য্যস্ত খাবহার করিতে পারা যাঁয়। 
পঞ্চম মাসে যে বেগুন উৎপর় হয়, উর্লেখিত সময় হইতে ১৫ দিন 
'পর্ঘযস্ত ব্যবহার করিতে পাঁর। ধায় । আর ব্ঠ গালে যে বেগুন 
উৎপক্ হয়, তাহা উত্ত সময় হইতে ১* দিন পর্য্যস্ত ব্যবহার 
কফর্সিতে পারা খায়। আর সপ্তম মাপে যে বেগুন জন্মে, তাহা 
উর সময় হইতে. ৮৯ দিন পর্যন্ত ব্যবহার করিতে পাঁরা যায়। 

শিষ্য। এত অগ্র পশ্চাৎ মিয়ম হইল কেন? 

গুরু । কেবল বেগুনের পক্ষে ই যে উদ্জ নিয়ম ব্যক্ত. ফরিতেছি 
ভাঙা নছে,_-অনেক ফল ছুলের গাছ উক্ত বূপ লিক্নমের বশীভূত ১ 
অর্থাৎ যে সকল গাছ চিরস্থাক়ী নহে, তাহাধিগেরই ফল ব্যব- 
হারের নিয়ম এ রূপ বিধিবদ্ধ হইয়াছে । বিশেষ কথা এই যে, 
বেগুন কি অন্যান্য গাছের উখিত সময়ে যে ফল হয়, তাহ! শীত্ব 
পক হয় না, গাছের বয়ঃ বৃদ্ধি £ছইলে ফলের অর আমু হইয়! 
খবকে। আ'র "একথা, বেশুন গাছ ফলবান হইলেই, অনেক 
স্কবক ব৷ গৃহস্থ নিত্য বেগুন প্রার্ধ হইয়া! আনন্দে পরিপূর্ণ হয়েন, 
প্রবং আর পাঁইট করিঘার আবশ্যক লাই, এইরূপ বিবেচনায় 
ক্ষেত্রের পাইট কার্ধ্য বন্ধ করিয়া ফেলেন, সুতরাং কিছু দিন 
পরে তাহাতে অতিশনন ঘান জঙ্গল উৎপন্ন হয়। সেই জন্য 
'লতর্ক করিতেছি যে, বেগুন গাছ 'ফলবান হইলেও, বেশ বন্ধ 
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পর্ঘ্মক এক একটী. ফরিয়! সমস্ত ঘাস নিড়াইন। দেওয়া উচিক্ক 3 
এধং মধ্যে যধ্যে (অর্থাৎ ১০1১২ দিন অস্তে ) এক এক বার ও 
ক্ষেত্রে :যে সমন্ত গুফ বেগুন পত্র পতিভ !খাকিবে, কোন ক্ষগ 
ফাহি বারা সমস্তগুলি একব্রিত:করিয়! ক্ষেত্র হইতে বহির্দেশে 
নিক্ষেগ করা উচিত । 

শিষ্য প্রো ! কথিত ছুইটী কার্ধ্য করিতে কেছ হদ্গি 
বিস্মরণ হইয়! পড়ে, তাহা হইলে কি কোন দোষ ঘটে ? 

গুরু 1 এ সময় ক্ষেত্রে ঘান থাকিলে, বেগুনে পোকা 
ধরিয়া কাণ করে। আর শুষ্ক পত্র পতিত থাকিগল, 
তাহাতে কীট৷ থাঁক! প্রযুক্ত ভেকের1! তাহার উপর দিবা 
লাফাইক়। গমনাগমন করিতে পান্ধে না) এ কারণ, বেগুন 
গাছের উপরের উপরে লাফাইয়া যাতায়াত করিলে সমস্ত 
বেগুন পরিমাণে ছোট হইয়া! পড়ে | এ দিকে পরিমাণে যেমন 
ছোট হয়, ভিতরে বিচিও আবার অপেক্ষাকৃত বেশী জন্মায় । 

শিষ্য । এই সমস্ত বিষয় কৃষকেরা! কি অবগত নহে ? 

গুরু । হা, কোন কোঁন কৃষক অবগত আছে বইকি। 
শিক্ষিত কৃষকের! নিজে হইতেই অনেক কৌশল উদ্ভাবন কিয়! 
কলুষিকার্ধ্য 'সম্পন্থ করিয়া! থাকে । এবং কোন কোন কৃষককে 
পরের কার্য দেখিয়া তদচুরূপ কার্যা করিয়। থাকে । বাস্তবিক 
আমি অনেক দেশ ভ্রমণ করিবার সময় কোঁন কোন কৃষককে 
পরীক্ষা করিয়া! দেখিয়াছি । সকল প্রদেশেই ভাল ভাল কৃষক 
'আছে; কিস্ত তাহার! মোটামুটি কার্ধাটাই ভাল রকম বুঝিয় 
থাকে, কিন্ত 'দক্ষিণ প্রদেশের €কোন (কান গ্রামের ক্কষকগণ 
কাল! প্রকার কৃবি-কার্যের যেরূপ স্থকৌশল জানে, অন্য স্থানের 


ফহকের ভাপ ক্ঘণানে নাও তাহারা অনেক মনত বনী পাইলে 
বিশেষ আও সহকারে জাষীদায়ের নিহটপ্অধিক বাজছে! ধার্য 
ফবিক্কী লইতে সঙগুছিত হয় না। এমন কি, বিধা খ্রতি ৮ ইরাক 
হইতে ১৯২ টাক! পধ্যত্ত দিতেও স্বীকৃত ছয়। তাহাদিগের 
ক্কষি বিদ্যাতে যেরূপ দক্ষতা দেখিয়া আসিয়াছি, তাহ বর্ণনা 
ক্ষরিতে হইলে, বৃহৎ একখানি উপাদেয় গ্রন্থ হইয়! পড়ে । 

শিষ্য । ঘলেন কি প্রভো! দক্ষিণ প্রদেশের কষকগখ 
কষিতিদ্যাতে যদি গ্তই পারদর্শা হয়, তবে ভাহার! ভায়তবর্মীয় 
আন্যান্য কষকগণকে কোন প্রকারে শিক্ষা! প্রদান করে ন। 
কেন? 

গুরু | দক্ষিণ প্রদেশের কষকগণ কৃষিকার্ধ্য সাধন জন্য 
নিজ নিঙ্গ মন্তিফ. হইতে নান! প্রকার স্থকৌশল উত্তাবন করিয়া 
থাকে, কিন্ত অন্যকে শিক্ষা দিতে সক্ষম হয় না, নিজে নিজে যাহ 
ভাল বুঝে, সেইব্প প্রণালীতে কাধ্য সাধন করে) কারণ, পূর্ 
বলিয়াছি যে, যে কার্ধাই হউক ন। কেন, লেখাপড়। ব্যতীত কোন 
কার্যযই সুশৃঙ্ঘলরূপে নিষ্পন্ন হয় না; এবং অন্যকে শিক্ষা! দিত্তে 
হইলে, ইচ্ছা সত্বেও বুক ফাঁটে ত মুখ ফুটে না, মনের কথা 
মনেই লয় হুইয়! যাঁয়। .তাই একট] কথায় আছে যে, «হয় 
বুদ্ধি বেরয় ন।” বুদ্ধি সকল প্রাণীতেই আছে, কিন্ত চালন। শক্তি 
ফানকেরই দেখিতে পাওয়া যায় ন1। মার্জিত বুদ্ধি দর্পণের ন্যায় 
প্বচ্ছ ১ যাহাদের মুখে ধরা যায়, তাছাক্সাই নিজে মুখ পিজে 
দেখিতে পার। পুরাকফষালে শিক্ষিত মহাত্বগণ মাঞ্ছিত ঘুদ্ধি 
পরশ শ্বরূপ কৃষকগণের সম্মুখে ধরিয়। ক্কৃষিকার্ষ্যের আদর্শ দেখা- 
বয় শিক্ষা দিতেন). একালে তাহ! লুপ্ত হইয়! গিয়াছে ।-পে 
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শিক্ষক নাই, সে দর্পণ নাই, ৫ম গ্রতিবিষ্ব নাই, গে ভালবাপ! 
লাই, সে সহানুভূতি নাই, উৎসাহ শুন্য, সাহস শূন্য, একতা 
খুন্য, অনিবার হাহাঁকার, বারদ্বার রোদন ধ্বনিতে ভাঁয়ত-ভূ্গি 
চঞ্চল ) শিক্ষাভাঁবে কষকমগ্ডলী হুর্গতির পদানত , উদরাস্রের 
জন্য লালাগ্গিত।: কৃষকেরা ক্লুষককে বুদ্ধি দিতে পারে না 
বাহারা বুদ্ধি দিবেন, তীহারা এখন হত-বুদ্ধি হইয়াছেন, 
কতক পঞ্চত্ব পাইয়াছেন, কতক সুনির্িত দাসত্ব শৃঙ্খল পদ 
ধারণ করিয়া রুণুঝুছ শবে রাজপথে গমনাগমন করিতেছেন, 
কতক স্থনাট্য-রঙ্গরল-নৃত্যগীতাদিতে নিমগ্ন, কতক কামিনী-কুজজে 
কাম-রিপু চরিতার্থ করিবার জন্য ব্যাকুলিত, কতক মার্দক- 
সুধা পানে. মাতয়ারা হইয়া নাঁন। প্রকাঁর কুৎসিত কার্ষ্যে 
নিষোজিত, বলিতে কফি এমন ব্যক্তি অনেক আছে যে, বেশ 
লেখাপড়া শিথিয়াও, লাম্পটা দোষেই হউক, কি পরিবারবর্ণকে 
লুখন্বচ্ছন্দে প্রতিপালন করিবার জন্যই হউক, চৌর্ধ্যবৃত্তি করি- 
তেও ত্রুটি করেন না, ইত্যাদি কারণীভূততে কৃষকমণ্ডলীর ক্ৃষি- 
দিদ্যা শিক্ষ। ছুপ্রাপ্য হইয়া উঠিরাছে ; উন্নতির পথে কণ্টকে 
প্ররিপুর্ণ ; সুখের পথে ছাই ভম্ম ; আশার পথে নৈরাশ। কর্দম ; 
তবে কৃষকেরা কোন্‌ দিকে যাইবে ?--ধযে দিকে তাহাদের মস্তি 
ঘাঁয়, সেই দিকেই যাইতে পারে; দিক্‌ বিদিকৃ জ্ঞান শুন্য) 
হি্াহিত বিবেচন। শক্তি রহিত; কোন কথা প্রশ্ন করিলে 
তাহার প্রকৃত উত্তর দিতে পারে না, এক কথায় আর এক কথা 
উত্তর দিয়া থাকে । তাই বলি যে, কৃষকেরা কৃষিকাধ্য সাধন 
এক্ষণে নিজের মতলবে ন। করিয়া, অন্তের' নিকট শিক্ষিত হইয়া 
কায করিলেই ভাল হুইত । বাস্তবিক কৃষকের! ক্ষেত্রে যতক্ষণ 
(৮) 
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উপস্থিত থাকিয়। উত্তিগাঁছির পাঁইট করে, ততক্ষণ তাহাতা 
যাহা কিছু ন্ুপ্রশালী উত্তাবন করিতে সক্ষম হয়, কিন্ত গৃছে 
'আলিলে, সমস্তই ভুলিয়া! যায়; এজন্য একট্রী কথা প্রবাদ আচ্ছ 
যে, পক্ষে গিয়াই কৃষিবী পাইট” উপস্থিত ক্ষেত্রে যাহা হয়, 
তাহাই ভাল ; পরের কথায় কাণ দেয় না, পরের শিক্ষণ গ্রন্তণ 
করে না, আপনারা যাহ! ভাব বুঝে, ভাহাই করিতে থাকে। 
যেষন পরের শিক্ষণ গ্রহথ কধে না, তেমনি থরতকও কোন বিষর্ 
শিক্ষা! দিভে চাহে না। 

শিষা। কেন প্রো! পরকে শিক্ষা দ্বিঝে কি তাহাদের 
কিছু ক্ষতি হয়? 

গুরু। ক্ষতির জন্য নহে, উহার মধ্যে একটা নিগুঢ় কথা 
আছে, বাঁপু। অশিক্ষিত জৌকের অন্তঃকরণ দ্বেঘ্ ভাষে পরিপূর্ণ 
থাকে, তাহারা কাহারও ভাল দেখিতে চাহে না; কাঁহাকেও 
ভাল বাসে না, কাহারও অহিত প্রাণ খুলিয়া! কথ! কর না, 
চাঁধাভূষ ইতর জাতির কথ! দুরে থাক্‌, অনেক ভদ্র সস্তান- 
দিগেরও রূপ কুব্যবহার দেখিতে পাওয়। যায়, সবাহার! শিক্ষিত 
হইয়াও অশিক্ষিত, জ্ঞানী হইয়াও অজ্ঞানী, ধনী ছুইয়াও নির্ধনী ; 
তাহাদের কার্যা-কলাপ আচার ব্যবহার রীতি নীতি সমস্তই 
বিদ্বেষ-পাঁগরে নিমগ্ন হইয়াছে? কুটিলতা তাহাদের অন্তরের ভূষণ ঃ 
পরোপকার, দেশের মঙ্গল সাধন করিতে তাহাদের প্রাণ ব্যাকুল 
হয় না? কেহ কেহ এমন নীচ প্রকৃতির লোক আছে যনে; তাহা" 
দের বাটাতে কি বাগানে কি.জমীদারীর মধ্যে যদি কোন স্থানে 
অতি উৎকৃষ্ট স্ুজাতীয় আত্ম নিছু কি কাঁঠাল ইত্যাদি মনোহারী 
ফল ফুলের গাছ থাকে, এবং গাছ সাধারণের পক্ষে ঘি 
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ছু্পাপ্য হয়, তাহা হইলে, উহ! রক্ষার্থে এমত আয়োজন করিয়া! 
স্লাথে, যেন কোন প্রকারে তাহার আঁটি, বা ডালের কলম কেস 
ভরা করিতে মা! পারে। এমন কি বড় লোক হইলে, তাহার 
দেউড়ির ঘরওয়াঁন পর্য্যন্ত দ্েউড়ি শুনা রাখিয়া রী ফল ফুলের 
গাছের ভলায় তলায় ফিরিয়া! চৌকি দিতে থাকে । যদ্দি বাছাড়ে 
'কি পক্ষীতে কি কাষ্ঠবিড়ালীতে ছই একটী আত্ম কি অন্য প্রকার 
গুখাদ্য ফল খাইয়। আটিটা তলায় ফেলিয়। দেয়, উহার! তৎক্ষণাৎ 
তাহ! সংগ্রহ করিয়| অতি যত্বপূর্বক সাবধান করিল্প। রাঁে, কারণ 
এ আটিটা কেহ ফুড়াইয় লইয়া চারা করিলে ক্রমশঃ সকল স্থানে 
ধহুল প্রচার হইতে পাঁরে। সকল স্থানে তজ্রপ উৎকৃষ্ট ফল 
উৎপাদন হইলে, আর তাঁহার ফলের আদর কেহ করিবে না, 
এইরূপ বিবেচন| করিয়! জগতের কল্যাণ সাধনে পরাজ্মুখ হয়েন। 
নিজে কিসে মান্য গণ্য খরশ্বর্যযশালী হইয়া সুখী হইব, ইহাই 
ভাহাদের আস্তরিক সততই ইচ্ছা । হুত্তরাং স্বদেশে অবনতির 
ভুফান ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইতেছে। 

শিষ্য। যে আজ প্রভো ! সর্ধদেশে শ্ররূপ প্রকৃতির 
লোক অনেক আছে, শুনিতে পাওয়! যায় বটে। 

গুরু । হা বাপু। 

শিষ্য । এক্ষণে বেগুনের আবাদ-সন্বন্বীয় আর কোন কথা 
ধঘাকী আছে কি? 

গুরু । হী, ২।১টী কথ! যাহা বাকী আছে, ভাহা সকল 
স্থানে আবশ্যক হয় না) তবে স্থানবিশেষে হইয়। থাকে । যথা, 
বেগুন ক্ষেত্রের মাঁটী যদি ঠিক মনোমত দ্বো-আশ বাউৎ 
মৃত্তিক৷ না হইয়া তাহাতে অল্প আটুলে অংশ আছে, এমত বোধ 


৮৮ কৃষি-প্রণালী | 


ছয়, তাহা হইলে উহাতে মাঘ মাসের প্রথমে সার একবার 
জল সিঞ্চন কর! আবশ্যক । এই সময়েগাছে জঙগ পাইলে 
পূর্ব্বাপেক্ষ। বড় ধরণের অপরিমিত ফল প্রসৰ কদ্িবে। বেগুনের 
আবাদ বাঙ্গালা দেশের উচ্চতম আবাদ এবং অধিক লাভজনক, 
রীতিমত চাঁষ করিতে পারিলে, কথিত ৭ মাঁসে-১/ বিঘা জমীর 
খরচা, খাজনা, বেড়া দেওয়া, লাঙ্গল বা কোদাল দ্বারা চাষ 
দেওয়! এবং খোইল সার ইত্যাদি ৪৯২ টাঁকা খরচ বাদে বিঘা 
প্রতি ১২৫ টাক! লাভ হইয়া থাকে । 

শিষ্য । যে আজ্ঞা প্রভো, তবে আগামী বৎসরে বেগুনের 
. চাঁষ ন। হয় খানিক বেশী করিয়। করা যাইবে। 

ঝুরু। হা বেশী করিয়া চাষ করিলে, অধিক টাঁক1 লাঁভ 
হইতে পারে, কিন্তু সকল চাষেতেই লাভালাভ আছে, এবং 
সকল বদর সরুল চাষের সুবিধা! ঘটিয়া) উঠে না, এজন্য এক 
প্রকার চাষ অধিক কর! যুক্তি সঙ্গত নহে) সকল রকম 
চাঁষ কিছু কিছু করিলে, বৎসরের দোঁষে বা গুণে কোনটাতে 
কম কোনটাতে বেশী লাঁভ হয়। বেগুন চাষের ব্যাঘাত খুব 
কম হইতে দেখা যায় বলিয়া পরম্পরে অধিক চাষ করা 
সঙ্গত নহে, কারণ, সর্ধত্রে অধিক ফলিলে, একট! কথায় আছে 
যে, « অধিক জন্মাইলে থাউক। দর ৮ 

শিষ্য । বেগুনের আবাদ-প্রণালী অবগত হইয়া বড়ই 
আনন্দিত হইলাম । এক্ষণে আর একটী কথা নিবেদন করি, 
সেই-_-যে, অসেজ অরেঞ্জ নামক এক রকম বেড়ার বীজের কথা 
উল্লেখ, করিয়াছিলেন, তাহার দ্বারা কি এদেশে বেড়া প্রস্তত 
কয়! যাইতে পারে না? 


ক ? সপুন্দ 
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0. শুর. ই এখাঁনে আরও ভাল রকম বেড়া হইয়া থাকে, 
ভবে, কীতিমত তছ্ির কতিয়! চারা করিতে না পাঁরিলে, সর্ব 
ফর্ম বিফল হইয়! যায়। 

'শিষা। তবে অসেজ অরেঞ্জের বেড়া কিরপে তৈধারী 
করিতে হয় অনুগ্রহ করিয়! উঠ | 


অফম অধ্যায়। 


অসেজ অরেঞ্জ । 
(কাটাধুক্ক বেড়ার বীজ।) 


গুরু । ' প্রথমতঃ বীজগুলি বালিতে মিশ্রিত করিবে? 
তৎপয়ে গরম জল দিয়া কোন নিরাপদ গরম স্থানে রাখিয়া 
দেওয়া! বিধি। পরে ৫৭ দিন অস্তে বীজগুলি অঞ্কুরিত হইলে, 
১টী হাপর স্থান প্রস্তত করিয়া উহাতে সাবধান পূর্ব্বক অর্ধ 
হস্ত ব্যবধানে এক একটী বীজ বপন করিতে হয়। কিন্তু 
অস্কুরিত বীজগুলি এমন ভাবে বসাইতে হইবে, যেন বেশী 
মাটার নীচে না যায়। (অর্থাৎ ভাঁপা ভাবে বসাইতে হইবে) 
প্রথম একবতসর এর হাপর স্থানে চার। তৈয়ারী হইলে, পর বৎসর 
(অর্থাৎ দ্বিতীয় বৎসর) যেযেস্থানে বেড়া দেওয়ার কল্পনা! 
করিয়া রাখা হইয়াছে, সেই সেই স্থানে, লাঙ্গল বা কোদাল হার! 
১ ফুট গভীরে ২ ফিট পরিমাণ চৌড়ায় চাষ দেওয়া কর্তব্য। 
তৎপরে বর্ষার পূর্বে হাঁপর 'হইতে পূর্বকথিত প্রণালীমত- চার! 
সমস্ত উত্তোলন করিয়া এ নির্দিষ্ট স্থানে ১ ফুট অন্তর অস্তর 
রোজাণ করিতে হইবে । রোপণ করিবার সময় এক ব্যক্তি গর্ত 


রগ ইবস্লপহলা। 


পিরিত থাকিতে, আরি'এক ব্যক্তি বিলাঘ না করিয। তৎপর চার! 
বসাইডে থাকিইধ। কিন্ত চারাগুলি ফোঁপণ করিষার পূর্বে নীষ্টে 
২৩ ইঞ্চ রাখিয়া অগ্রভাগের মূল শাখ! হঁটিয়া ফেলিতে হয় 
ধুম ভাবে চার] সমস্ত রোপণ করিতে হইবে যে, প্রত্যেক চারা 
প্ররম্পর সামান্য কাঁইত ভাবে খাঁকে ; কারণ, গ্রমশঃ গাছ সকল 
ধদ্ধি হইলে) পরম্পরের মন্তক সংলগ্ন হইয়া ঠিক বেড়ার ন্যায় 
হইধে। তৎপরে, গাছ সকল বছ শাখায় যজ্জিত হইলে, প্রতি 
আবাঢ় মাসে কোম প্রকার অস্ত্র ঘারা ডাল পালা ছাটিয়া দিতে 
হয়। প্রথম বৎসর ২।৩ ইঞ্চ, দ্বিতীয় বৎসর 81৬ ইঞ্চ, তৃতীয় 
ৰৎসর ১৮ ইঞ্চ নীচে দরাখিয়! ছাটিয়া ফেলা উচিত। আর এক 
'থা, আসেজ অরেঞ্জ গাছে, রৌদ্র যেন সততই লাগিতে পারে। 
ইক্ধপ খাছ তৈয়ারী হইলে, চারি বৎসরের মধ্যে ুন্দররূপ 
বেড়া হইয়া পড়ে । আর কোনরূপ উপস্বের ভয় থাকে না, 
বিংসর বৎসর খরচেরও হস্ত হইতে পরিস্রাণ পাওয়। যায়। 


অপরের বাগান পরিদর্শন | 


(প্রথম প্রস্তাব ।) 

জনৈক ভদ্রলোক বহু অর্থ ব্যয় ও পরিশ্রম শ্বীকার- করিয়া 
একখানি ফল ফুলের বাগান প্রস্তত করিয়াছিলেন। তিনি উক্ত 
বাগান সম্বস্বীয় কার্ধ্য অনেক টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন বটে, 
'কিন্ত ভবিষ্যতে সম্পূর্ণ বৃক্ষ ফলবান না হওয়াতে অতিশয় দুঃখিত 
এহুইয়া'ম্থির করিলেন যে, «নিবারণ বাবুর গুরুদেব, বাগান 
ক লানাপ্রকার কৃষিদন্বন্বীয় বিষয় বিপেষরূপ জ্ঞাত আছেন? 
ধতীহার ভীচরণ দর্শন কথ্য, কি কারণে এই সকল ভালকীভাল 


স্ণালা। ঈঠ 


হাত ও লিছুগাছ ফগবান্‌ হয় না, জোনিতে ইচ্ছা করিল জীবশ্যই 
স্ঘিনি ইহার কোনরূপ সুপার বলির! দিতে পারিধৈন, বাছা! ইউক।. 
ওই গাছখপি একবার এ দেরাইতে পারলে "ভাল হুয়।?. 
এইরূপ স্থির করিক' উষানীথ বাবু একছিল নিবারণ বাঁবুর বাটনে 
উপস্থিত্ত হইয়া! গুরুদেবকে! প্রণাম পূর্বক কহিলেন, মহাশয়! 
স্নেক দিন হইতে আপনার ভ্ীরণ-দর্খনাভিলাষী হইয়া ক্রমশই. 
কাঁপন্ষেপ করিতেছিলাম, ছুর্ভাগ্য বশত্তঃ সুবিধা হইয়া উঠ নাই, 
গ্রকট! না একটা ঝঞ্চাট ও প্রতিবন্ধক প্রায়ই. উপস্থিত হয়। 
স্বাজ আমার কি সৌভাগা বলিতে পারি না, অতি সহজেই 
স্াপমার শ্রীপাদপন্স দর্শন করিয়া চরিতার্থ হইলাম। গুরুদেধ 
উানাধ বাবুর অমীয় ভক্তিপূর্ণ বাক্য শ্রুত হইয়া, আশীর্বদপূর্বর্কী 
কহিলেন, আপনি কি মনন করিয়া আ্আসিয়াতছেন? উমানাথ বাধ 
পললিলেন, মহাত্মন্‌ ! আমার বিখেষ মনন আপনার প্রীপানপক্স দর্থন 
ফ্লরিব, এবং উপস্থিত একট্রী' কা নিবেদন করি এই. য়ে, আসি 
বহু অর্থ বায় ও শারীরিক পরিশ্রয় কন্িয়। একগ্জানি ফল ও ফুলের 
বাগান প্রস্তত করিয়াছি, উক্ত বাগান সম্বন্ধে বিশেষ উদ্দেষাগী 
হইয়াও কিছু ফল লাভ করিতে পারি নাই। যেসকল আম্রও 
নিছুগাছ রোপণ করা হইয়াছিল; ততশ্মধো অভি অল্প-সংখ্যক 
গাছ ফলবান্‌ ছুইয়াছে। এমন কি ৮।১+ বতমরের গাছ ২৯ 
রৎসর আস্তর ২) করিম! প্রায় ২11২৫টী গাছ ফলবান্‌ হইরা 
খাকে,। বজী আর সমস্ত গাছে এত তথ্বিরে'পাইট করিতেছিঃ 
কিন্ত তাহাতে ফোন মতেই কোন গাছ ফলবার হইতেছে না 
ইহার কারণ কি প্রভো, আপনি, কিছু উপায় ' বলি সবি, 
গান কি?. | 


৯৯. দ্কৃষিল্প্রণালী | 


খুরু। গা মল কত দিন রোপশ কর! হইয়াছে? 
. উদানাথ বাবু। প্রাঞ্গ ৭৮ বদর হইবে। 
গরু । মোটেই কিফলধরেন।! 
উ) সামান্য বৌল হয় কিন্তু ফল ধরে ন!। 
গুরু । আচ্ছা, আমাকে একবার গাছশুলি দেখাইস্ে 
পারিবেন ? | 
উ। যে আঁজ্ঞ। অবস্তই দেখাই । 
গুরু । তবে এক দিন বৈকালে আমাকে সঙ্গে করিয়া 
জাঁপনার বাগানে লইয়। যাইবেন, আমি সমস্ত গাছু স্বচক্ষে 
দেখিয়া ফল হইবার উপায় বলিয়া দিব। 
উ। ধযেআজ্ঞা, তবে কল্যই আসিয়া আপনাকে সঙ্গে 
করিয়া আমার বাগানে লইর! যাইব । 
. শুরু । তাহ! হুইবে না, কলা আমি বাটী যাইবার ইচ্ছ! 
রুরিয়ছি ১ বাঁটী হইতে আপিয়। নিশ্চয় তোমার বাগানে যাই । 
উ। যে আজ্ঞা, প্রণাম, তবে অদ্য আমি আনি। 
ওর । এন, মনোবাহ্। পূর্ণ হউক । 
শিষ্য । আপনি বাটা যাইবেন, নিষেধ করিতে পারি লা, 
কিন্তু যত শীত এখানে উপস্থিত হইতে পারেন, ভাহাব জন্য 
একটু চেষ্টা করিবেন। 
গুরু । হা, বৃপিতে হইবে না, -এই মাসের মধ্যেই প্রত্যাগষন 
করিব। . | 
তৎ্পরে শিষ্য পথের খরচ জন্য ১৬টী টাকা দিয়া গ্রণাম করি- 
লেন। গুক্দেষও আশীর্বাদ করিয়া দেশে রওয়ানা! হইলেন। 


পশসবালাস্পা সী সা্িসপাপ্সা 
চতুর্থ খণ্ড সম্পুর্ণ । 


সি 


